


টির ২৯ 











পি ৬, ১৮ LC ৭ 
৮:13 





৮০ as 
rar PT BE Pe TEE Pa BoP SA Pe ROT Bo POAT Fa PO VA PSA DE HE VA DE ০০০০৪ টির 
লেকি কিলে কে কেক কেক ক কেক কে কে কে কে কে কে কেক কে পেপে পলে কাপত 
fl i ys 


সারি 
০৪০০৯, 
a na oly pi 


৮7০ 
০০১১ 


শু 
< এভিনিউ 
৭৬০০২৬ 





১৮ 


bh | 8 





অক ই 


কলিকাতা - রাসবিহারী এভিনিউ স্থিত 

শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট হইতে 

শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর ভারতী মহারাজ 
কর্তৃক প্রকাশিত 


চতুর্থ সংস্করণ ২৪-৩-১৯৯৯ 


শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের 
১০৫ তম আবিভাব তিথি 









Printed By © 31575 


SRI LAXMI GANAPATHI BINDING WORKS ] 
Main Road. 
KOVVUR - 534 350 


be 


৯ 


প্রপ্রীুরুগৌরাঙ্গ। জয়তঃ 


শ্রীল প্রভৃপাদের ব্তৃতাবলী 


তৃতীয় খণ্ড 


(বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সাল ) 





শান 
৩৪০১7. 


সূচীপত্র 


-52)(62০-- 


বিষয় 


. লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা 


শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ 

শ্রীকষ্গাবিভ্ভীব 

বৈষ্ণব নু 
শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রদঙ্গ 
শ্রীমাগবতের সত্য 


. শীকৃষ্ণসেব৷ 

. শ্রীব্যাসপুজাক্ শ্রীমাগবতের পুনরাবৃত্তি 
. শ্রীনাম-সংকীর্তন 

. হর্রিসেবার নিত্যতা -.. 2 


পত্রাপ্ধ 






অজ্ঞানতিমিরাদ্ষস্ত জ্ঞানাপ্রনশলাকয়া । 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ জীগুরবে নমঃ ॥ 


Ed দু 


“জীচৈতন্যমনোহভীন্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে । 
স্বয়ং রূপঃ কদ। মহাং দদাতি স্বপদীন্তিকম্‌” ॥ 


মচ 


ততো দুঃসন্গমুৎস্হল্য সতন্থু সম্জেত বুদ্ধিমান্‌ 
“সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ |” 
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লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা 


স্বান_-ভ্রাজ দা শ্ীনরেন্র-স্রোব়-ভীর; পুরীধাঁ 
সময়__বুধবার, অপরাহ্ন, ২২শে আষাঢ়, ১০০৩ 
টা ও শ্রেয়ঃপন্থীর বিচার-পার্থক্য 
পথ দ্বিবিধত শ্রেয়? ও প্রেয়ঃ। 9, অনেক-সমর প্রের়ের 
ন্যায় গ্রারুত-হ্বৎকর্ণবসারন না-ও ইং হতে পাঁ কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল- 
সময়েই ইন্দিয়তৃণ্ডিকর । শ্রোত অধিকাংশগ্থলেই মনে করেন,-আমি 
যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্থত হউক কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী 
মনে করেন--আপগাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্য- 
কথাই আমি শ্রবণ করিব 
বহিম্মু্থরুচির কৈত্র্ধ্য ভরঃপন্ছীর কর্তব্য নহে 
মানুষের কলচি রকম রকম, _-কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেনীর, কতক- 
গুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা ফলেহবাদী ইত্যাদি । 


2 শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী--তৃতীয় খণ্ড 


যে রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বন্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় 
চিন্তান্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝৌক দেখা যায়। অন্য কথা 
আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ, 0৪৮01017078) অশ্রন্তপূর্বব ও আশ্চর্য্য- 
জনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈষ্যের 
সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করাই কর্তব্য কিম্বা আপাত- 
রমণীয় প্রেয়ঃপথ গ্রহণই মানবজীবনের কর্তব্য, তাহা নিঞ্চপটভাবে বিচার 
করিব। যদি শ্রেয়ংপথ চাই, তাহা হইলে অনংখ্য জনমত পরিত্যাগ 
করিয়াও 'শতবাণীই” শ্রবণ করিব । 
সদগুরুতে প্রপত্তিফলে শ্রেয়ঃপথ-প্রাপ্তি 
শ্রুতি বলেন,_-্তধিক্তানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ 
শ্রোত্িযং তর্গনিষ্টম্‌।” শ্রীমভাগবতও সেই কথ! সমস্বরে কীর্তন করিয়া 
বলেন (১১৷৩৷২১),= 
“তন্বাদ্‌ গুরুং প্রপঞ্ছেত জিজ্ঞাস্ুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌ । 
শানে পরে চ নিষ্ণাতং ভ্রহ্মণ্যুপশমাত্রয়ম্‌ ॥* 
অদৃগুরু কে ?--তাহার হরি-ভজনের আদর্ম্‌ 
বৈষ্ণবকেও “গুরু” করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও ‘গুরু’ বলা বার | 
কিন্ত 
“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ৷ 
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্গ্রাহয়েদৃবৈষণবাদ্‌গুরোঃ॥৮ 
আমরা তাদশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব._যিনি শতকরা শতভাগই 
(2০০ /০) ভগবানের দেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত’ 
তাহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (৩০ গু, ) হরিসেবায় রত হইব ন!। 
শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন, 
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“আপনি আচরি ধৰ্ম্ম জীবেরে শিখায় । 
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান’ না যায় ॥* 





ভৃতক গুরু নহে 


অনাচারী বাক্যনার বক্তা (91800709581) অথবা 
পেশাদার পুরোহিত (professional priest) গুরু হইতে পারেন না 
আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়,দারের কার্যে আমার ভাগবত- 
পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত- 
পাঠকের কার্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্যের জন্ত আবেদন-পত্র পেস 
করিব। মানুষ সর্বক্ষণ যদি হরিভজন ন! করেন, তাহা হইলে ত’ তিনি 
ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবুত্ত হইবার যত্ব করিতেছেন! এই 
“নাম-বলে পাপবুদ্ধি” একটি মহাপরাধ । তাহার যেমন দশটা কায 
আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট 
লোকের নহিত আলাপ-ব্যবহার করিতে হবু, তন্রপ ভাগবত-পড়াও 
দশটা কাজের ভিতরে একটা! কাজ ! ভাগ্বত-সেবাই যদি তাহার কার্ধ্য 
হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক 
নিশ্বাম-প্রশ্থানের সহিত হরিনেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তি- 
কারক কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পেশাদার গুরু- 
ক্রবের নিকট হইতে সর্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবত- 
ঝাখ্যাতা তাহার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা নিফপট ভাগবত- 
সেবায় নিয়োগ করেন, অথবা অন্ত কাঁধ) করেন। (& stipend holder or 
a Contractor cannot explain Bhagabat. First of all refrain 
from approaching the professional priest. Ses whether he 
devotes bis time fully to the Bhagabat or not). 


4 শ্রীল প্রভুপাদের বক্ততাবলী-তৃতীয় খণ্ড 


শশ্ীশীীিিটিটটাশীর 


পরত্রন্গে নিষ্চাত পুরুষের অব্যর্থকালতব ; 
ক্ষার গঞ্জ বাঞ্চনীয় ? 
পররদ্ধে নিষ্ণাত বাতির সমস্ত দমর সেবাময়। শ্রীল রূপগোশ্বাদি, 
প্রভু বলিয়াছেন৮ 
“নজাতীয়াশয়ে প্সিগ্ধে সাধে) দঃ স্বতো বরে। 
ঝ্রীমাগবতার্থীনামান্বামো রদিকৈঃ সহ ॥” 
ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ও প্রাকৃত শিক্ষকের পার্থক্য 
পুবাণতীর্ঘ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অন্থদারে তাহার 
জীবন পরিচালিত করিতে পারির়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের 
শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে থে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঞ্চে দেরপ 
স্দ্ধ নহে! যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকৈ যনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে 
পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাহার জীবন ব| 
চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আনিয়া যায় না। 
ভাগবতব্ব্যাধ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃন্ত থাটিবে না। যিনি ‘ভাগবত 
্যাধ্যাতা' হইবেন, তাহার নিজের “ভাগবত” হওয়া চাই। অর্থের লোড, 
প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূগ পণ্চাংটান থাকিলে তিনি লোঁকচিত্ত-রঞ্জক 
ভাঁগৰত-পাঠক হইয়াও তিনি ‘ভাগবত’ হইতে বহু দূর । তাহার মুখে 
ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-নত্যের প্রতি লোকের চিত্ত 
আকুষ্ঠ হইতে পারে না। 


সাধুগণের আ্রসন্গই চির়িন্দরিয়-রসায়ন 
গ্রমন্ছাগবত বলিয়াছেন (৩২৫]২৫),- 
“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যয-সংবিদো ভবস্তি বৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। 
তচ্জোযণাদাখপবর্গবত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনক্রমিয্যতি ॥* 
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পাস MM 


“তাং গ্রনঙ্কাৎ”--কথাটী লক্ষ্য করিবেন । ‘স্বংকর্ণ-র্ণায়ন’ 


বলিতে বহিগ্গুখের ইন্জিয়তর্ণলন ক নহে, পরস্ক সেবোুখের চিন্নিন্তরিয- 
রমায়ন বা দেবালৌল্যপর : 





স্বাভাবিক ভাঁগববর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 
ভাঁগবভাধ্যয়ন-লীলাদর্শ 
প্রায় বাট বত্মর পূর্বের কথা, এই পুরীধামে গোণীনাথমিশ-নাঁমে 
এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন । তিনি প্রীমগ্াগব্ত-শানে প্রগাঢ় টা 
লাভ করিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতে ভাগব্ত-পাঠের পাঠী হইয়া 
জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত অধ্যয় সি বিদ্ব-ভক্তিআোতের 
গতি পরিবর্তন করিয়া জগতে শুদ্বভক্তি-প্রচারের আবৈরন্বরূপ 
হইয়াছেন। তিনিই টাকা প্রমহাপ্রন ভুর পাঁদপীঠের 


ন 
রে PAS i উরি 
সন্নিকটে ভক্তিমণ্প্রে তলদেশে শুদ্ধভাগবতালোচবাঁর ভিত্তি স্থাপন 
ক 


রা 


করেন। বর্তমান জগতে তাঁহার আন্গত্যেই ভাবতপাঁচ ও হরিকীর্ত্ন 
সম্ভবপর হইয়াছে! ডগ্গকুল বা কপট-মমাজ স্ব-স্ব অবদভিপ্রায় লইয়া 
তাহার সেবা করিতে পারেন না 


কাহার নিকট হইডে ভাগবত অঁবণীয় ? 

গ্রীমন্তাগবত বৈষ্চবের স্থানে পড়িতে হইবে । শ্রীল স্বরূপ গোস্বামি- 
প্রভু বপণিয়াছেন,-“যাহ ভাগবত পড় বৈকবের স্থানে!" যে ব্যক্তি 
নিজে '্রীমন্তাগৰত’ নয়, তাঁহার মুখে মছাগবত' কীঙ্িত হন না। 
সেই ব্যক্তি তাহার মুখে ভ্রুমছীণবত+ কীন্তিত হইতেছে বলিয়া জপর 
লোকের বিবর্ত উৎপাদন করে মার । নে নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও 
বঞ্চিত করে। বঙ্্রদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহার! মৎস্ত ভক্ষণ 
করেন, ভাগবত-নিলিত জ্রীসঙ্ষ, গৃহবতধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া! 


6 গ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী-_তৃতীয় খণ্ড 





AAAAAAAAAAAAPIIIAAAAA ONO OOO পপশা 


থাকেন, অথচ ‘ভাগবতপাঠী’ বলিয়া মুখে বলেন, ডাহাদের জিহ্বায় কি. 
প্রকারে অভিনন-ভগবদ্বস্ত ‘ভাগবত’ নৃত্য করিতে পারেন? বাহার 
চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা ধাহার প্রবল, বাহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ 
আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমডাগবত পড়েন না,--শ্রীমঞ্তাগবত পড়িবার 
ছলে আত্মেজ্ির তর্পণ করেন মাত্র । অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন, 
“যাহার! সর্বক্ষণ ভাগবত* পড়েন, তাহাদিগের হরি-সেবাঁর অর্থ বন্ধ 
করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও! পরন্ত ভাগবতদিগকেই 
সকলে সেবা করিবেন। 


গুরু” কে? “পণ্ডিত' কে? 
যে গুরুদেব সর্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্‌ হইলে 


নেই গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? গ্রীমস্ভাগবত 
বলেন (১১।১৯।৪১ ),_-«পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ | 


নির্মসর সাঁধুখণের প্রতি মৎসরভা 


আবার আমরা অনেক সমর মনে করি,--“মামাদের ভাগবত পড়িয়া, 
মন্ত্র দিয়া, ঠাকুর দাড় করাইয়া পেটপুক্ঞা করাকে যাহারা গর্হণ করেন, 
যাহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাঁকুর সেব! করেন, জগতের লোককে 
শিদ্ধ বৈষ্ণন’ করেন, আমরা কেনই বা না তাহাদের গলা টিপিব, 
আমাদের গঠিত-কার্ধা-সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিরা বলিব, 
তাহারাও ত’ ভিক্ষা করে, তাহাদেরও ত’ অর্থের আবশ্যকতা হয়!’ 
পরস্ত বিষয়টা তাহা নহে। যাহারা সত্য-সত্য ভাগবত’ পুড়েন, ঠাকুর 
সেবা করেন, তাহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত 
বস্তু, তাহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর-দেবাঁর ছল 
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করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাও করেন না) কিম্বা ভগবৎ- 
গেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফন্তুবৈরাগীর জড়প্রতিঠাও 
সংগ্রহ করেন না। 


লোকগ্রিয়তা-লাঘবের ভয়ে নিরপেক্ষতা-পরিত্যাগ__ 
অপ্রৌতপথ-বরণ 
লোকের কাছে “নিরপেক্ষ সত্য” বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় 
হয়,--এই ভয়ে, আমি বদি সত্যকথা কীর্ভন পরিত্যাগ করি, তাহা 
হইলে ত’ আমি শঁত-পথ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রোতপথ গ্রহণ 
করিলাম, তাহা হইলে আমি ‘অবৈদিক’-'নান্ডিক’ হইলাম--সত্যস্বরূপ 
ভগবানে আমার বিশ্বাস নাঁই। গ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের 
গোঁডায়ই লিথিয়াছেন (ভাত ১১/২৬/২৬), = 
“ততো দুঃনঙ্গমূৎস্থজ্য নৎস্থ সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌ ৷ 
সন্ত এবাস্ত ছিন্দ্তি মনোব্যাসগমুক্তিভিঃ ॥" 
গুরু--শিয্যের প্রেয়ো-রুচির কিঙ্কর নহেন 
গুরু কখনও প্রেয়ঃপথ' স্বীকার করেন না, তিনি-শ্রেয়ঃপন্থী । 
তাহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার 
শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি 
বলেন,_-€গুরুধেব। আমি মদ খাইতে চাই"! গুরু বদি শিষ্যুকে 
তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত? আমরা ‘আমার মনের রুচির অনুকুল 
বস্তু দিলেন না” বিয়া তাহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি! আর 
যিনি আমার এরূপ ইন্ত্রিয়ষজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা 
তাহীকেই শুরুপদে বরণ করিয়া থাকি! আমরা অনেক সময়ে গুরু’ 
করি-__মঞ্গল বাঁ শ্রেয়ের জন্য নহে) পরস্ত আমাদের প্রেয়োলীভের জন্য | 
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গুরুক্রণকার্নযটা বর্তমানকালে এক-শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত 
ধোপা-রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক-শ্রেণীর 
মধো একটা ফ্যাশান’ । 
জত্যগ্রহণে মুুর্তমাত্র বিলম্ব অকর্তৃব্য 
সত্য জানিবা-মান্রই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। 
আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে, উদ্ধার একমুহুর্ত ও 
বিষয়কার্ধ্ নিযুক্ত না করিয়া হরিভঙ্জনে নিযুক্ত কর! উচিত। ক্টরাঙগ- 
রাজ! জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তকাল, অঙ্গামিল মাত্র মৃত্যুকালটী হরি ভজনে 
নিযুক্ত করিয়! অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, 
আমাদের কর্তব্য-কাধ্য বাকী আছে ; কিন্তু “বিষয়ঃ খলু সর্ধতঃ স্তাৎ+” | 
অন্ান্ত কর্তব্যগুলি সব জন্মেই কর! যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্তব্য 
হরিভজন এই মন্ুষঃজন্য ছাড়! আর অন্যসময়ে সম্পন্ন হইবে না। 
রামকৃষ্ণ ভট্রাচার্ধ্যের ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট অত্য-শবণ- 
মাত্র অবিলম্বে অসৎসঙ্গ-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন 
শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য্য নামে একটী পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব 
আগতপ্রায় দেখিয়! পুত্র রামকঞ্চকে কতকগুলি ছাগ-মহ্যাদি 
শক্তিপূজার আবণ্যক দ্রব্যপমূহ ক্রয় করিবার ভন্ত স্থানান্তরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগমহ্ষিগুলি লইয়া গৃহা ভিমুে প্রত্যাবর্তন- 
কালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হর। ঠাকুর 
মহাশয় রামকৃষ্তকে ছাগমহ্ষিগুপির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ 
নি্পটে ঠাকুর যহাপয়ের নিকট পিষ্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর 
মহাশরের উপদেশে রামরুষ্জের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও 
মহ্ষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা 
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লাভ করিয়া গৃহে গ্রত্যাগমন করেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয় দব্যণস্তার 


বিশেষতঃ পুজার মহ্ষি-ছাগ গুলির জন্য পথ-পানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন) 
মনে করিগাছেন,_-আত্মজ এবার মায়ের পুজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগমহ্ষি 
ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে’ ; কিন্তু পুত্রকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিয়া 
বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাখর বড়ই জাশ্চ্্যান্িত হইলেন! পুত্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--“রামকধ, তুমি মায়ের পুজার জন্ত ছাগ সানিয়াছ কি ? 
রাম উত্তর করিল,--“পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিযা- 
ছিলাম বটে, কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিযাছি। আর আমি আজ 
একজন পরম-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।' এইরূপ কথার 
বৃদ্ধ ভট্টাচাধ্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা 
সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন,__“রামকম্, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে! মায়ের 
পুজার বিল জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়! দিয়! 
আসিলে! তা*র পর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে 
গেলে! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। 
না হয়, তুমি কোনও শাক্ত-বরাঙ্গণকে ‘বৈষ্ণব’ বিচার করিয়া তাহার 
শিষ্য হইতে” তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে। ইহ। 
অপেক্ষা অধিক অপযানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে 
তুমি আজ চুণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ ! তুমি কুলের অঙ্গার 
হইয়াছ ৷ মায়ের কোপে যে তোমার সর্বনাশ হইবে 1” রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্যের মৃত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল ; তাই তিনি ঠাকুর 
মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তন্ুহূর্তেই জাগতিক কর্তব্যগুলি অতি- 
ক্ষুদ্র ও ন্গণা-জ্ঞীনে পরিত্যাগণূর্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত 
হইলেন। 
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নিত্য-মঙ্গলের প্রতিকুলাচারী ‘স্বজন’ নহে 
আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ 
করা কর্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা! হইলে আমার 
মঙ্গলের গ্রতিকূলে জগতের কাহারও কথা শুনিব না। ভোঃ ৫1৫১৮) 

“গুরুনস স্তাৎ স্বজনো ন স স্তাৎ 

পিতা ন স স্তাজ্জননী ন সা স্তাৎ । 

দৈবং ন তৎ স্তার পতিশ্চ স স্তাৎ 


ন মৌচয়েদ্যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্‌ ॥” 








এস পানির 


জ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ 


স্থান -বিত্বৎসন্ভা, গরীগোঁড়ীয় নঠ, উন্টাডিঙ্গি, কলিকাতা 
সঘর়-রবিবার ৫ই ভাদ্র, ১৩৩৩ 
প্রীতীবলদেব-প্রকটোতদব-অধিবাঁদ 


মঙ্গলাচরণ 
বাঞ্কল্পতরুভ্যন্চ রুপাদিদ্ধুভ্য এব চ। 
গতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥ 
অজ্ঞান-তিমিরান্ধন্ত জ্রানাপ্ন-শলা কয়া 
চক্ষুরুমীলিতং যেন তক্টৈশ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
নমো মহা-বদান্যায় রুষ্তপ্রেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্টচৈতন্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 


জীবের প্রেয়োগ্রহগ-পিপীসা 


বর্তমান সময়ে আমরা এই পৃথিবীতে অর্থাৎ পরিদৃশ্ঠমান জগতে বান 
করি এখানে আমরা আমাদের দৃগ্ঠবস্তরপে বহুপ্রকার ভেদ দেখিতে 
পাই। বে সব বাহ্‌ রূপ আমরা দেখি, দেই সব বস্তু হতে আমাদের 
নিজের নিজত্ব যে স্বতন্ুভাবে অধিষ্ঠিত, তাহাও বুঝিতে পারি! আমরা 
সময়-সময় বহি বস্তু ব্যতীত অন্তর্জগতের হব্বস্তনূহের আলোচনা" 
করেও আমাবের অন্ত বৃত্তিদমুহ পরিচালনা করি। চক্ষুকর্ণাদি ইন্জিয়্বারা 
আমরা বাহজগতের জ্ঞান সঞ্চয় করি। বাহজ্রগতের সঞ্চিত জ্ঞান গ্রহণ 
করিয়া আমরা যে জ্ঞান-পরিচালনের ফল লাভ করি, তা'র দ্বারাই 
পরিচালিত হই। কিন্তু যে ইন্ডিয়ার! অন্তর্জগতের কথা আলোচনা 
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যি সেটা নানাপ্রকারে প্রতিমূহূর্তে বিকল হ'তে পারে। বাহজগতের 
সঞ্চিতজ্ঞানের আলোচনাঁফলে আমাদের চিত্তে বস্তুর ছুইটাভাব এসে 
উপস্থিত হয়। দেই বন্তভাবের মধ্যে যেটী ভাল লাগে, সেটা গ্রহণ করিও 
যেটা ভাল লাগে ন! সেটা ছে'ড়ে দেই । আমাদের যা’ কিছু ভাল লাগে, 
সেরপ আপাতমধুর জিনিষ গুলি পরিবর্তননীন। “আমাদের ভাবিমঙ্গল 
সত্য সত্য কিসে হ'তে গারে”--এ-বিচার আস্লেই ভাল লাগে না 
যেটা”_-দেটা ছে’ড়ে দিতে পারি। কিন্তু প্রেয়ো-বস্তগ্রহণ-পিপাস।টাই 
আমাদের প্রবল। যাহাতে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হয়, যেরূপ বস্তুর 
গ্রহণে কর্তব্যবুদ্ধি আমাদের নাই। মানুষ অনেক-দময়েই প্রেয়োবস্ত 
গ্রহণরূপ অন্গবিধার মধ্যেই গ'ড়ে যাঁন। 


ক্রুত্যুক্ত প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃপথ 
বেদশান্ ছটা কথ বলেছেন,-পপ্রেয়ংপথ? ও এশ্রেয়ঃপথঃ ; যেমন 
হরিতকী প্রথমমুখে খেতে কষায় বোধ হয়, পরে উপকার দেয়) তেমনি 
মিষ্ট বস্তু প্রথমে খেতে ভাল লাগে, কিন্তু পরিণামে আময় উৎপাদন করে। 
আমরা! কেহই আমাদের অপ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত হ'তে চাই না) কিন্ত 
শ্রেয়ো-লাভের জন্ঠ প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করাই উচিত--ইহাই শান্ত বলেন। 
প্রেয়ঃণথ-পরিভ্যাগে আস্মধর্ম্ধ-গ্রহণে প্রবৃত্তি 
প্রেমংপথ বাদ দিয়ে শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমাদের 
সব সময় হয় না। বে পৰ্য্যন্ত তা’ না হয়, ে পর্যন্ত আত্মধৰ্ম্ম-গ্রহণের 
প্রবৃত্তিঞ হয় না। উপনিষদ্‌ বলেন ( কঠ ২২৩ 5 মুণ্ডক ৩২৩). 
“নাযমাত্থা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয্ন] ন বহুনা শুতেন। 
যতমবৈষ বৃণুতে তেন লত্যনত্তৈৰ আত্মা বিবুণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥৮ 





দিগের মত্যবস্তর অভিজ্ঞান হয় সা। 


রা ৮. £৮7 2 
শ্রোতপদ-গ্রহণের 






সম্ভাবনা আছে । অনুগমন করা সকলের 
‘অনুকরণ? কাধ্যকে “অনুনরণ” বলে 
*অন্থকরণ* ও “অনুবরণ ৮ বাত্রাদলের নত 
আর গ্রীনারবের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গঘন--অনুনর্ণণ ।. কৃত্রিমভাবে 
নকল করার নাম-_‘অনুকরণ’, আর সত্য-দত্য মহাজনের পথে গমন 
--_তিন্ুনরণ' ৷ 
মায়ার বঞ্চনা হইতে সতর্কতার আবস্যাক্ত! 

আমরা মনে করি আমি অঙুসরণ কর্ছি, কিন্তু গ্রক্কতগ্রস্তাবে 
আমি অন্তুকরণই ক’রে বস্ছি। 'অন্নরণ-নিজের আচরণ। কেবল 
‘অনুকরণ’ কাব্যের দ্বারা “অনুসরণ” কাধ্যটা হ'বে না। “অনুকরণ” 
071:50102)--বিক্ুৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার ৷ “অন্থকরণ' ও 
অন্দর, কাৰ্য্য বাহিরের দিকে দেখতে একই প্রকার | মেকি নোনা 
( chemical gold) ও খাঁটিদোনা! (pure 8০10) বাহিরের দিকে 
দেখতে অনেক্চটা একতকার । ‘অনুকরণকে’ অপর ভাষায় “চং” বলে। 
আমাদের হৃদয়ে “বিগ্রলিগা' নামে যে একটা বৃত্তি আহে, তা'র বায়! 
আমরা অপরকে বঞ্চনা ক’রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি-সংশ্রহের অন্ত এ্ররূপ 


14 গ্রীল প্রভূপাদের বক্তৃতাবলী-_তৃতীয় খণ্ড 


(কথা অনুকরণ কারে থাকি | শ্রোতপথের “অনুকরণ” মাত্র হ'লে 
“অনুসরণ হয় না । অনুকরণ-কার্য্য-দ্বারা বদি অনুসরণ না হয়, তা হ'লে 
সে কার্য্ের কোন মূল্যই নাই। প্রক্কতগ্রস্তাবে অনুদরণই কর্তে হবে, 
অনুকরণ? হুউক্‌ বা না-ই হউক । 








শত 


লোক-দেখান বৈষ্ণবতাহ অনুকরণ বা “৪, 


“যে ক্লগ্তুলদী-নলিনাক্ষমালা 
যে বাহুমূণগরিচিহিতখঙখচক্তাঃ | 
যে বা ললাটফনকে নদদুর্মপুওডা- 
স্তে বৈষ্ণব! ভূবনমাশুপাবত্রত্তি ॥৮ 
অর্থাৎ যাহারা কঠদেশে তুলসী বা পদ্মবীজমালা ধারণ করেন, যাহার! 
বাহমুলে শঙ্ঘচক্রাদির তাপ গ্রহণ করেন, বাহাদের ললাট উর্পুণ্ড 
সমুজ্জল, সেই বৈষ্ণব এই ধরাতলকে আশু পবিত্র কারে থাকেন। 
এই কথাটা খুবই সত্য ; কিন্তু এ কাৰ্য্যটী যে-কোন ব্যক্তি কপটত। 
ক'রেও ‘অনুকরণ’ কর্‌তে পারে। বাহিরের দিকে লোঁক-দেখানর জন্ত 
এরূপ সাজে সাজতে পারে, কিন্তু এই স্থানে আন্থকরণিকগণকে “বৈষ্ণব 
বলা যায় না) ভিতর ও বাহির ছুইদিকের কথা৷ হচ্ছে 


ভক্তদেহ চিন্ময় ভগবদ্মন্দির 


জীবের দেহ ভগবন্ন্দির_ঢেতনময় মন্দির । ইট কাঠ পাথর দিয়া 
গড়া মন্দিরে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি 'অচ্চা” রাখা হয়। ভগবদ্তক্তের 
চিন্ময় দেহ মন্দিরে গ্রীজগবান্‌ নিত্য বিরাজমান । এইজন্তই ভক্তের 
দেহকে চিন্নানন্দময় বলা হু'য়েছে। ভক্তের তগবত্প্রপাদাদি-গ্রহণ _ 
| ভগবানের মনিরস্রক্ষার্থ ই চেষ্টা। 
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বন্থদেবে বলদেব-বাস্থদ্দেবের আবির্ভাব 
ভগবান্‌ বাসুদেব ও বলদেব বন্থদেবে প্রকটিত! শ্রীমদ্ভাগবত 
বলেন (ভাঃ ৪1৩২৩ )১-- 
“নং বিশুদ্ধং বন্থদেবশব্দিতং 
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ! 
সত্থে চ তক্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থদেবো 
হাধোক্ষজে মে মনসা বিধীর়তে ॥ 


ভাগবতে বহুরূপিণী পৌন্তজিকতার লিরা 


কাঠের ঠাকুর, যাটার ঠাকুর ও মনঃকল্লিত নিরাকার ও 
সাকার প্রভৃতি মনোধর্ল্মোখ বিষন্ধের সুষ্ঠু মীমাংসা এই শ্লোকে আছে 
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)১-- 

যন্তাযুবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে 
স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যবীঃ ॥ 
বতীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচি- 
জ্জনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোখরঃ ॥ 

যাঁরা পৌন্তলিকতা, 'বুৎপরস্ত বা বাহ্‌ জগতের আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকে ভগবানের সেবা বলে মনে করে, তা'দের কার্যের গর্হণম্থচক 
এই শ্লোক । 

প্রেয়ঃপন্থিগণ বলদেব-বিমুখ 
প্রেকঃপন্থিগণ-_ইন্জরিপ্রপরায়ণ। যারা অধোক্ষজ শ্রীভগবান্‌ বাসুদেব 
বা বস্গুদেব-তনয় বলদেবের নিকট যেতে চায় না, পাশ কাটিয়ে অন্য 
কথায় ব্যস্ত থাকতে চায়, তা'রা প্রেয়ঃপস্থী ৷ 


জ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবদী--তৃতীয় খণ্ড 









রজোগ্রাগে বস্তুর সৃষ্ট 
এই মিশবিগুণ কষ 
বন্ুদেব। যেখানে কেবলমাত্র 
ভিনিষটিকে লক্ষ্য করেই 
ধর্মের যোগ্যতা নাই, সে বিশুদ্ধত্ধে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন, তিনি 


বাসুদেব" । 
বস্ণুদেবে প্রকটিত বান্থদেব_-অথোক্ষজ বস্ত 


“মনদা' এই পদ হ'তে আমরা বুঝিতে পাঁরি যে, ভক্তি ব্যতীত তার কাছে 
পৌঁছান যায় না! কেউ বল্‌তে পারেন,-আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ; 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক। আমি সমস্ত দর্শন অধ্যয়ন করে 
ফেলেছি আমি কেন বাস্গুদেবকে বুঝবো না! যা’রা আমাদের মত সথে 
লালিত পালিত হয় নাই, আমাদের স্তায় রাসায়নিক লেবোরেটারীতে 
(গবেষণাগারে) প্রবেশ করে নাই, আমাদের মৃত তর্কশান্স পড়ে নাই, 
ভা+রা বুঝ তে পার্বে, আর আমর! তা? পার্বো না!” কিন্তু বাসুদেব 
অধোক্ষল বস্ত। তিনি নদীর জল ন'ন, গাছের কল ন*ন, ব| এইরকম 
রক্তমাংসের শরীরধারী নায়ক-নায়িকা নন। তিনি নিজকে নিজে না 
জানালে কেউ তা'কে জানতে পারে না। এ শক্তিটা তিনি স্বয়ং তা’র 
নিজ হা’তে রেখে দিয়েছেন। যে বস্তুফে চোখ, কাণ দিয়ে বুঝে" নিতে 
পারা যায়, সে জিনিষ তিনি মন। বাহাজগতেন্স পরমাণুবা প্রভৃতির 
্তায় তা’কে যদি যিচার-গবেষণা-বিশ্লেষণ-ছারা বুঝে’ নিতে পারা ষে’তো, 
তবে তিনি বাশজগতেরই অন্ততম বস্তু হসতেন। বান্ধব্যিয়েয় অভিজ্ঞান 
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হ'তে থে জ্ঞান উদিত হয়, নেই জ্ঞান-দারা যে বস্তুচী বুঝা যা’বে, তিনি 
ভিগবান্ঠ ন'ন»৮_ ভোগের বস্তু মাত্র। যাহার! ভগবদৃতত্কিকে কর্ম্ম- 
রাজ্যের একটা গ্রকার-ভেদ মাত্র মনে করেন, তারা অক্ষজন্তানে প্রতারিত 
হ’য় প্ররুতপ্রস্তাবে ভগবান্‌ যে বস্তু, সত্য যে বস্তু, তা? গ্রহণ করতে 
পারেন না। অধোক্ষজবস্ত রীকব্ণকে নমস্কার করা আবশ্যক ! আনুগত্য, 
ধর্শ-দবারা তাকে বুঝা যায়। কেবল অনুকরপরুত্তি ত্যাগ ক'রে যদি 
মহাজনের পথ গ্রহণ করি, তাঁ”র অন্ুনরণ করি, তবেই মঙ্গল হবে 
ভগবানকে খাজাঞ্চী কর্তে চেষ্টা কর্লে আমাদের কখনও মঙ্গল হ’বে 
না। বে দিন খাজাঞ্চী আমার মনের মত জিনিষগুলি যোগাতে না 
গার্বে, সেই দিনই তা’কে বরখাস্ত কর্বো। এরূপ বিচার হতেই 
নাস্তিক্যবাঁদ উপস্থিত হুর। 
প্রেয়ঃপন্থীর আদর্শ 

আমাদের অনেক-দময় মনে হয়ঃ_ভার্জধাক, এপিকিউরাম্‌, হ্ক্স্লি, 
কোম্ৎ, প্রভৃতি মনীধীরা কত স্বল্প বিচার করেছেন-_-তা”দের অনুসরণ 
করি। কিন্তু কোন দিন মনে হয় না- শ্রব্যাসদেবের অনুসরণ করি ! 

বলছেব-গুরুপীদপক্পে আত্মসমর্পণই মঙ্গলজেতু 
শ্রুতি বলেছেন (মুণ্ডক ৩২৪ )-- 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লত্যঃ।” 

গুরুদ্বেবের পাদপদ্ম আশ্রয় ন! করলে, মঙ্গল হাবে না! যে ব্লদেব- 

প্রভু কায়মনৌবাক্যে কৃষ্ণনেবা করেন, তীর অনুগ্রহ পেলেই আমাদের 


মল হ্য়। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন 
আমর! নিজেদের অক্গজ-জ্ঞানে গুরুকে শোধন বাঁ দোরস্ত’ করবো, কেবল 
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পাপা 


তা'র ককত্রম অনুকরণ ক'রে নেবো, তার অনুসরণ করবো না, তখন 
আমাদের শ্রোতপথের পরিবর্তে অশৌতগথ ব! তর্কপথ আহত হয়ে 
পডে। এইসকল দুর্কদ্ধি ছেড়ে’ দিয়ে, তা”্র চরণে যখন আত্মসমর্পণ 
করি, তখনই শ্রোতপথান্ুনরণে আমাদের ম্ল-লাভ হুয়। 


স্বীয় গুরুদেবের অতিমর্ত্য নিরপেক্ষতা ও নৈক্ষর্দ্যাদর্শ- 
প্রখ্যাপন ; কৃত্রিম অনুকরণে পাষণ্ডত! ও অমজল 


আমার গুরুদেবের কথা বলি। মৃহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের হা 
নিদ্ধিঞ্চন বৈরাগ্যবান্‌। আদর্শভক্ত আর কখনও কেহ হ'তে পারেন না 
এই ভ্রান্ত ধারণা যিনি অপনোদন ক'রেছেন, নেই গুরুদেব আমার 
অনিকেত অবস্থান থাকৃতেন, কা"রো কাছ হ'তে এক ঘাট জল নেবার 
ুর্বদ্িও তা’র ছিল না। সেইরূপ মহাপুরুবের অন্থকরণ কর্বাঁর জগত 
আমার মত বহু পাষণ্ডী ছিল। তিনি “কালির অক্ষর কাঁ'কে বলে, ভাল 
ক'রে জান্তেন না। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই। 
তার চরিত্র দে'খে বুঝ! ফে'ত-_্রীমভাগবত কি উদ্দেশ কর্ছেন। আমরা 
তা'র অনুকরণ কর্তে গিয়ে, তার মত কাদা খে'তে আরম্ভ কর্লাম, 
কিন্ত, লাভের মধ্যে তার পাদপন্ধে অপরাধ ব্যতীত আর কিছু কর্লাম 
না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে নৈবেদ্বের কলাটা খেয়ে ফেল্লাম; নারার়ণের 
পৈতেটা চুরি কঃরে আন্লাম। চুণ-গোলা ও দুধ দেখতে এক ) দুধ 
থেলে তুষ্টি হয়, পুষ্টি হয়, আর চুণের গোলার গলা জ্বলে’ যায়, অধিক খেলে' 
ব্যাধি হয়। অনুঘূরণ কর্লেই প্রমাদ। বলদেবপ্রতু মধু পান করেন, 
ফ্্চচন্্র তাম্বল সেবন করেন, পারকীয়-বিচারে রাসলীলা করেন; 


তা+দের অন্থকরণ করুলে জীবের সর্বনাশ হ’বে ; কিন্তু অন্সরণ করুলে 
পরয-মঙ্গল-লাত হ'বে। 
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গৌর-নিত্যানদ্দের আচার-প্রচার একভাৎপর্য্যময় 
অনেকে মনে করেন ম্হাপ্রভু একরপ সমাজের শৃঙ্খলা বজায় 
রেখেছেন, বর্ণাশ্রম-ধর্থের সর্ধযাদা অটুট রেখেছেন; কিন্ত, নিত্যানন্দপ্রভূ 
সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেছেন। বস্তুতঃ তাহাৰের উভয়ের কাৰ্য্যই 
একতাৎপর্যময়। নতুবা মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভুকে অত বড় বল্তেন 
না। এই কথাগুপি যিনি বুঝিরে দেন, তিনি ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ। 
হৃন্দেশে “নতং বিশুদ্ধংশ (ভাঃ ৪1৩1২৩) এই শ্লোকের কথা আলোচিত 
হ’লেই আমরা জান্তে পারি,তিনি কি বস্তু । 
আধোক্ষজ-শ্রীভগবৎপাদপদ্ধে আশাবন্ধ 
অক্ষজজ্ঞানে বে বস্তু দেখি, তাহা! ভগবচ্থব্দবাচ্য নহে! কিন্তু, এক্সপ 
কথা শুনে’ নিরাশ হ’বারও কোনও কারণ নাই-_ 
“আমার প্রভুর প্রভু শ্রগৌরঙ্ন্দর । 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥* 
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-মুখেই অধেক্ষজ অধিগম্য 
অভিজ্ঞানবাদ ( Empiricism) দ্বারা! কখন বাস্তব-সত্যের নিকট 
গমন করা যায় ন।। বদি তর্কের স্পৃহা পরিত্যাগ ক'রে--(গীতা ৪1৩৪ ) 
“তৰিদ্ধি প্রণিপাঁতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া 1” 
গীতার এই বাক্যের সম্মান করি, তবেই বাশ্তব-সত্য পাৰ 
( ভাঃ ১০1১৪1৩ ) 
“জ্ঞানে প্রয়ানমুদপাস্ত নমন্ত এব 
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্‌ ! 
স্থানে স্থিতাঃ ক্রৃতিগতাং তন্থবাত্মনোভি- 
বে প্রায়শোহজিত জিতোইপ্যসি তৈত্তিলোক্যাম্‌ ॥* 
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(হে ভগবন্‌, নির্ভেবরন্চিন্তারূপ জ্ঞান-চেষ্টাকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া 
যাহারা সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কারমনোবাকো 
সাধুপথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, ভ্রিলোকমধ্যে আপনি ছ্নভি 
হইয়াও তাহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন |) 

হরিকথা-শ্রুবণ-কীর্তনেই জীবের অজল; 
'হরিকথা” কি? “সাধু, কে? 

“মণকারের অর্থ “অহঙ্কার” ; “নগকারের অর্থ "নিষেধ”। যদি 
আমরা জড়জগতের সেবা নেশার সেবা পরিত্যাগ করি, একান্তভাবে 
একমাত্র ভগবানের গেবায় নিযুক্ত হই, তবেই আমাদের মঙ্গল! অতিরিক্ত 
জ্ঞান সংগ্রহ ক’র্লে অতিরিক্ত ভোগলালদা বুদ্ধি পায়। বা'দের গায়ে 
ভোর বেশী আছে, তাদেরই কি সত্য উপলব্ধি হ'বে? প্রা্কতবিজ্ঞানবিৎ 
কি মনো-বিজ্ঞানবিৎ হ’লেই কি ভগবত্তত্ব বুঝ তে পার্বে? তা” নয়। 
'তবদীয বাৰ্তা? অর্থাৎ হরির কথা শ্রবণ না কর! পর্য্যন্ত, জীবের মঙ্গল 
হ'তে পারে না। বাহ্‌ ইন্দ্রিযভোগ্য বস্তুর কথা আমি বল্ছি না বা 
বা'তে আমাদের ইন্জিয়সুখ হয়, এরূপ কথাও বল্ছি না। যা”তে ভগবানের 
ইন্দিরের সুখ হয়--এরপ কথার নামই “হরিকথা”। জটা-জুট ধারণ 
কর্নে, ত্যাগী সাজ.লে, বা বড় গৃহস্থ হ’লেই তাঁকে ‘সাধু’ বলা যায় 
না; সর্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্বক্ষণ 
শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু নিভ্যকাল 
সর্বক্ষণ যিনি নকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন 
সকল চেষ্টাই সাহার ভগবানের সেবার জন্য, ভিনিই সাধু 

আন্ুকরণিক কীর্তনকারী নহে 

ূর্ঘও তা'কে ( অজিত ভগবানকে ) সেবাদ্বারা জয় করতে পারে, 


পঙ্ডিতাভিমানী তা’কে জয় কর্তে পারে না। ভগবন্তক্ত শ্রতবাক্যে 
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অন্থগরণ করেন, তিনি অন্থকরণ মাত্র করেন না। অনুকরণ করাটা খুব 
মোজ!। আম্রা অনেক-নময় সাধুর অনুকরণ করি; সাধুর অন্থনরণ না 
কারে কেবল তাঁহার অনুকরণ করা_-তাহাকে ভেঙ্গডানো মাত্র! সাধুর 
অন্করণ কর্তে গিয়ে আমরা দশায় পড়ি -অশ্র, কম্প, পুলক দেখাই 
এবং আরও কত কি ক'রে থাকি! আমরা আবার গৌরস্থন্দরের ও 
গৌরভভগণের অনুকরণ কর্তে গিয়ে ওসাউঠা ভাল করা উদ্দেঠ নিয়ে 
কীর্তন করি, ব্যবলারী ভাগবত (৫)-কথক-পাঠক হ'য়ে পড়ি, শূদ্রদজ্জায় 
কখনও বা মন্ত্রাত1 গুরু হ'য়ে বনি ইত্যাদি! 


হুরিকীর্ততনে দর্ববার্থ-সিদ্ধি; বধার্থ মুক্তি কি? 
‘হরিকীর্ভন’ জিনিষটা অত ক্ষুদ্র নন 3 বাহার প্রাপ্তিতে সর্বার্থ-দিদ্ধি 
হর্‌, জীবের পরম-প্রয়োজন প্রেম-লাভ হয়, দেই জিনিব কখনও ক্ষুদ্র 
ভোগ বা মোক্ষের জন্য অথবা বণিকের পণ্যের যত ব্যবহার করা যে'তে 
পারে না। কৈতব বা ছলনা-রাজ্যের প্রধান অধিবাপিলী-মুক্তি” | 
প্রকৃত মুক্তি লাভ কে কর্বে ? নেই মুক্তি পাওয়াটাবন্ধাবস্থা হ'তে 
উত্তীর্ণ হওয়া--স্বভাবক্ে লাভ করা; যা'কে আশাপাখ আবদ্ধ করেছে, 
তা’র সেই পাশ হ’তে বিষমুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি 
ফন্তুভ্যাগের দৃষ্টান্ত 
একটা গল্প বলি। এক সময় একজন কাঠুরে বন হ'তে একটা খুব 
বড় কাঠের বোঝা মাথায় কঃরে আস্ছিল ; বোঝাটা অত্যন্ত ভার বোধ 
হওয়ায়, মাত্র টি ভাঁতের জন্তে প্রত্যহ এইক্ষপ যন্ত্রণা-ভোগ অসহ্‌ মনে 
ক'রে সে মেইটে মাটীতে ফে'লে আক্ষেপ ক'রে বল্ছিল--“পৌঁড়া বমও 
আমাকে ভূলে আছে! এখনি আমার এনে’ নেয় ত’ বাঁচি?” অমনি 
সত্যি-সত্যি যম এদে হাজির ! এসে বল্লে-্আমি যম, এই এনে 


[bs 
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পাংশা 


আমাকে ডাকলে কেন?” কাঠুরের তখন ট্ুঃদ্থির বৈরাগ্য শুকিয়ে 
গেছে, সেই দেহটার উপরেই বিষম মমতা এসে পড়েছে । নে থতমত 
খেয়ে বল্লে_-«এই-_এই-_বলি যম-ঠাকুর, এমন কিছু নয়,--তবে এই 
বোঝাঁটা তুলে” দেবার জন্যেই তোমাকে ডে'কেছিনু।” 

অধিকাংশ ফস্তত্যাগীর অবস্থাই এইদ্ধপ। তাহারা প্ররুত-গ্রস্তাবে 
সন্যানী হয় না। 


বলদেবের বলই জর্ববমজলাকর 

বলদেবগ্রতুর বল যদি সঞ্চয় কর্তে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল 
হ’বে,_তবেই আমাদের প্রকত-প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্ত-ধম্মের 
সার্থকতা হ’বে। বা-জগতে নিৰ্কিঞ্চনতা-ধৰ্ম্ম এনে পড় বে,_বাঁহা- 
জগতের কোনও মর্ধ্যাদা, বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নই’ 
এইরপ বুদ্ধির উদয় হ*বে। যাহার সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, 
সেইদকল সাধুর প্রসঙ্গ হতেই আমরা ভগবানের শক্তিনমূহ অবগত 
হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে।বীধ্যবতী হরিকথা শ্রবণ কর্তে কর্তে 
আমাদের আত্মায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়। বাহ- 
জগতের বিক্রমনমূহ আমাদি'কে আর পরাভূত কণরূতে পারে না। 





শ্রীরুষ্ণাবিভাব 


গ্বান--হীগোড়ীয় মঠ, টণ্টাডিঙ্গি, কলিকাতা 
সমন্ব-_জন্াষ্টসী অধিবাস, রবিবার, ১২ই ভাজ, ১৩৩৩ 

“মৃকং করোতি বাঁচালং পন্থুং লঙ্ঘরতে গিরিম্‌ । 

বৎকপা তমহং বন্দে জীগুরুং নীচপাবনম 

“অচিন্ত্যাব্যক্তরলপায় নিপা গুণাত্মুনে । 

সযক্ত-জগদাধার-মূর্ভয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ৷” 

ভগবদ্বস্ত নিগুণ হইয়াও নিত্য চিদ্গুণে গুণী 
অনেকে ভগবন্বস্তকে খণ্ডিত জড়বস্তর স্যার চিন্তনীয় মনে করেন, 

কিন্তু বস্তুটী মচিস্তা। তিনি কেবল অচিন্ত্য ন’'ন,-_সেবোনুখের চিন্ত্য, 
চিন্মর | তিনি অব্যক্ত--অপ্রকাশিত ; কিন্তু তাঁহার কপ আছে। রূপ 
দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহবস্ব' বাহার রূপ নাই, তিনি--অব্যক্ত ! বাহার 
রূপ আছে, তিনি-ব্যক্ত । ভগবদস্ততেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহের 
সমন্বর ; এই ভাবটা আবার অচিন্তা। তিনি নিগুণ বস্তু । সণ 
বস্তরই উপলব্ধি হয়, যাহা সণ নয়, ইঞ্জিয়বারা তাঁহার উপলব্ধি হয় না, 
'গুণত্রয়ের অতীতবন্ অথবা নিগুণ হইয়াও তিনি 'ুণীস্বা--সজল 
কল্যাণগুণৈকবারিধি, তিনি যুগপৎ চিদ্‌গুণে গুণী ও নিওপ। সমস্ত 
ওণই তাহাতে আছে । ইন্ডরিয়জজ্ঞানে অধিগত হ'বার যোগ্যতা যাহার 
আছে--দেই জগতকে তিনি ধারণ করছেন! তিনি জগতের আধার- 
মর্তি। তিনি মূর্ত ও অনূর্ভ; জগৎ তাহার মুন্তি নর- জগতের 
অভ্যন্তরে মুর্তিমান্‌ তিনিই! ইন্তরিয় জ্ঞানের ছারা যাহার উপলব্ধি 
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ঘটে, তাহা ভোগের বস্তু ! জগৎ তিনি নান-জগৎ তাহার আঁধার। 
একাধারে মূর্ত ও অমুর্ভ যে বস্তু, তাহা তিনিই | তিনিই এ্রহ্মবস্ত ; 
তাহাকে নার করি। 

্রহ্মাবস্ত কি? 

অপূর্ণ বস্তুটী পূর্ণে অবস্থিত। আমরা নমস্কার ব্যাতীত (“ন--নিষেধ, 
'ম-অহচ্কার )--অর্থাৎ অহঙ্কার না ছাড়িলে তা*র নিকটে যেতে পারি 
না। জগতের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত ক্রিয়া আমাদের 
উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্গবস্ত--বৃহত্বাদ্‌ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম” ৷ 
তিনি সীমাবিশিষ্ট কোনও বস্তু ন’ন--তা'কে মেপে" বা ভোগ ক'রে 
নেওয়া যায় না) তা’র সহিত সংশ্রি্ট না হয়ে কোন বস্তরই অস্তিত্বের 
সম্ভাবন| নাই। এমন বে বস্তু, তাঁকেই বলি ্তরহ্ষ”। সে বস্তুরই 
অভ্যন্তরে সকল-বস্ত সমাহিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তা+রই অন্তর্গত 
বস্তু মাত্র। 

ব্রহ্ম” শবের ব্যবহার-ভাৎপর্ধ্য ; নরাকৃভি পরব্রহ্ম 
খণ্ডিত বস্তু নহেন 

খগুজ্ঞান হ'তে অ্খগুভ্ঞানে যা’বার রাস্তায় আমর! ব্রহ্ম প্রভৃতি 
শব্দ ব্যবহার করি ; মনে করি, উহা পূর্ণজ্ঞানের নির্দেশক একটা! শব্দ- 
মাত্র। সে জিনিষটা প্রকুতগ্রস্তাবে কি, '্রহ্মশব্দ”-দ্বারা তাহা লক্ষ্য 
করছি না! 'দার্দত্রিহস্ত-পরিমিত নরাকার ব্রজেন্্রনন্দন'__এইবপ কথার 
সহিত খণ্ডিতভাব গ্রহণ ক’র্তে হবে না! যে-সকল বস্তু ভগবদস্ত 
নয়--একমাত্র বরণীয় নয়,_-যে বস্তুর সহিত সকল-বস্তুর সংসর্গ নাইসে 
বস্তুতেই আমাদের ননী সাম্রদায়িক ভাব এসে’ উপস্থিত হয়; ‘অণু’ ও 
বৃহৎ’, চিত্ত” ও ‘অচিন্ত্য’, ‘নিরাকার’ ও ‘সাকার’ প্রভৃতি শব এসে’ 
উপস্থিত হয়। 


পরত্রস্মবস্তুতে সকলই সং সম্ভব ; ঃপূর্ণতায়_ 
অধিচিন্ত্যশক্তিমন্তা 
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সৌমোদমগ্ আসীদেকমেবাদিতীয়ম্‌” (ছাঃ ৬২১ )--সে 


2 মান বা সবিশিঃ থাকাৰ 

















এরূপ ভাব নয়। মাবার অণুত্বে অব 


ক'রুতে পারেন নাল কথাও নয়। এরূপ ব্যাপার 


অসৃম্ভব। অচিৎএর পরমাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ ব্রদ্ধাও থাকতে পারে 
না। কিন্ত ইহা অচেতন-শাখার চিন্তাজোভ মাত্র । চেতন-শাখাতে 


এরূপ বিচার চেতনতার উপলব্ধির পূর্ণতার অন্তরায় মাত্র । শ্রুতি 
বলেন, ( শ্বেতাশ্বঃ ৫৯) = 


“বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্নিতন্ত চ 
ভাগো জীবঃ স বিভ্রেয়ঃ ন চানস্ত্যায় কল্পতে 1৮ 
চেতনের অগুর মধ্যে অনন্তের দেব! ক’'র্বার সমর্থ আছে। 
চেতনের গঠন এরূপ নর যে, ‘অণুঃ হ'লে নে অনন্তের দেবা ক’র্তে 
পার্বে ন( উদ্াহরণ-_বিক্ষুলির্গ আধার প্রাপ্ত হ'লে সৃযগ্র-জগং 
পুড়িয়ে ভস্মীভূত ক'রে দিতে পারে! 


‘ভগবগশব্দে বে বস্তুর সম্যক্‌ অভিধান ও নির্দেশ সুলভ 

আমার অবিষ্যার--অস্মিতার অনুভূতিতে 'সার্ুত্রিহস্ত-পরিমিত আমি’, 
“মনোধর্শযুক্ত আমি' ব্ৰন্মবস্তকে বে-প্রকার নির্দেশ ক’র্বার চেষ্টা 
করি, কৃষ্ণ তাহা নহেন। ' ‘ভগবৎ’শব্দের ছারা তাদৃশ নির্দেশের 
মধ্যেই কৃষ্ণবিষয়টীকে জান্বার সুবিধা হয়। কিন্তু “বক্ষ” ও পরত্রঙ্' 
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তালা পাপাসাপপাপাপ পাপপাপ ৬ 


শব্দের বারা ‘মনোধৰ্ম্ম যুক্ত আমি’ বস্তুর সম্যক অভিধান ক’ রতে সমর্থ 
হই না। 
ভগবচ্ছন্দ ; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব-তত্ব 


বক্ষ ও “প্রমাত্মশব্দ ‘ভগবৎ’ণব্দের অন্ততুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ 
শব্দটী পরম পরিপূর্ণ বস্তু। তাহারই প্রকাশ বলদেব-ধা হ'তে 
বাসুদেব, স্বর্ণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ_এই চতুবুযহ প্রকাশিত হ’য়েছেন, 
ধা’ হতে মহা-বৈকৃষ্ঠে মহা-সন্কর্ষণ প্রকাশিত হ’য়েছেনঁঁধা’ হতে 
অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুযাবতার প্রকাশিত । এই সকলেরই মূলবস্ত 
প্রীবলদেব। আবার বলদেবের মুল স্বয়ংবগ যে বস্তুটী, সেটা “কৃষ্ণ 
বা ‘হয়ং ভগবান্‌' ব্যতীত অগ্র-সংদ্ঞায় কথিত হইতে পারেন না। 


ক্ষ্ণাবিভ্ভীব কি? ‘আমি’ কি বস্তু ? 
কিষ্তাবিরভাব' জিনিসটা_-প্রত্যেক জীবহৃদয়ে বে শুদ্ধ-চেতনের ভাব 
আছে, তাহাতেই পূর্ণ-চেতনের পূর্ণপ্রকাখ। বর্তমানে আমরা অচিদ্বিষয়ে 
অভিনিবিষ্ট আছি, যদি দে অচিদ্ভাবটা সঙ্কুচিত ক'রতে পারি, তবেই 
আমাদের মেপে-নেওয়া ধর্ম হতে ছুটী হয়ে যায়} “আমি'_-অচিৎ 
হ্কুদ্ পদার্থ নহি, "আমি" চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ । 


কান প্রতীতি-বিশিষ্টের লক্ষণ; কারণ বা বৈষ্ণবে অভিগমন 


“ভগবান্‌ নিজে নিজে তা’র যতটুকু সেবা ক’র্তে পারেন, তদপেক্ষা 
অবিক দেবা ক’রতে পার্বো'-__এই উপলবিটা কোন্‌ সময়ে হবে, না 
যখন আমরা সত্য-সত্যই কাষ্চ প্রতীতিবিশিষ্ট হতে পার্বো। যদি 
কোন দিন কোন কাঞ্চের নিকট আমরা পৌঁছিতে পারি, তা'হ'লেই 
সুবিধা হ'তে পারে। কা কেই সাধারণ ভাষায় ‘বৈষ্ণব’ বলে! 
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_-শাীশীাশাশীশীাাশিাশাশীশীশীশিট 


প্রান্তব-বৈভবাদি-শব্দে বিধুঃই উদ্দিষ্ট, স্বয়ংরূপ, শব্দে 
কৃষ্ণই উদ্দিষ্ট 
প্রাভব', ‘বৈভৱ’, ‘বিলান', ‘অংশ’, “কলা”, ‘বিকলা’ প্রভৃতি 
সংজ্ঞা ‘বিষ্ণু-শব্দে উদ্দি্ হয়৷ আর “কৃষ্ঃ'-শবে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ’ 
উদ্দিট হন--শুধু উদ্দি নয়, নাঁম-নামীতে কোন ব্যবধান থাকে না। 


আমার আমিত্বে মারার ক্রিয়া 


বিষ্ণুর শক্তি ‘মায়া’ ব'লে ব্যাপা্টটা সম্প্রতি আমার “আমিত্ে 
এনে’ উপস্থিত হঃয়েছে। অণুচিৎ আমি, কিন্তু আমি “অণুঅচিৎ,_এইরূপ 
যখন ধারণা করি, তখন আমার মারাদ্ধারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা 
দুর্বলাবস্থার় যে ভাবের দ্বারা চালিত হচ্ছি, তাতে বৈষ্ণবের নিকট 
যেতে পারি না। মায়িক ইন্জ্রিরারা বৈঝ্বকে ছোট করে ফেলি 
বৈষ্ণবকে মেপে” নিতে চাই-_অমুকের ছেলে ‘বৈষ্ণব’, অমুকের মাতুল 
“বৈধঃব+- এরূপ বলি। কখনও বা বলে থাকি,_বৈষ্ণবধর্ম্ম 


পর 


ছোটলোকের ধৰ্ম্ম, ‘বৈষ্ণৰ’ ক'লে নিজকে বুঝা মুর্খতী-_সঙ্কীর্ণতাঁ ' 


অনুমানাদি খণ্ড-দর্শনে পুর্ণ বাস্তব সভ্য দর্শনাভাঁব 


রুষ্চগ্রতীতি ত’ আরে নাই, কাষ্ণ প্রতীতির মধ্যেও আমাদের 
প্রকৃষ্ট বারণী হচ্ছে না! বে স্থলে আপ্তকে গৌণভাবে বিতাড়িত করা! 
হয়েছে, দেস্থানে জান্তে হবে আমর! হেতুবাদী’ ।:সত্যের নিকট গমন 
ক"র্লে সত্য সাক্ষাৎ দেখতে পাই ; ব্যবধান দূর ক'রে হষ্যদর্শন যেরূপ । 
আত্মবস্ত-দ্বারা পরমাঅবন্তদর্শনের সামর্থ্য হর ; অন্ুমিতি-্বারা আমাদের 
সত্যদর্শন হয় না । একদেশ-দর্শনে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাতে 
আমরা বস্তুর বিবর্তমাত্র গ্রহণ করি__বস্তর সত্যত্ব দর্শন না ক'রে, তাকে 
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নিজে নর উপযোগী দর্শনের দ্বারা দর্শন কারে থাকি, তি ই এক বস্তুতে 
অপর বস্তুর লাপ্ডি হয়। 





বসি, তা’ রি যা ঝিত হ’লাম মাত । 
ব’লে জানলে কৃষ্ণের পূর্ণতার বিচারের হানি হু 
বলে কৃষ্ণের নামরূপগুণলীল! শুদ্ধ ক’রবাঁর (বিচার 
বঞ্চনা--আমাদের বাহজগতের বিপরীতদর্শন হ'তে 
জিয়ার বিচার লঃয়ে কষ্কে আমাদের ভোগবুদ্ধির সার্ধত্িহন্ত-পরিম্ত 
ব'লে মলে করাও তদ্রুপ আত্মবঞ্চনা ! 

কৃষ্ণ-সমস্ত বিধির অতীত, ব্বভন্ত্র নিরঙ্কুশ শ্বেচ্ছলীল 

পরমকরুণাময় কৃষটচন্ত্র তা'র পরিকরের সহিত গ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হুম 
--ভাঁগ্যহীন জীবের দে বিচার আসে না! জরা কৃষ্ণ বুঝি জড়ের বস্তু, 
নামক ব্যাধ কষ্চকে সংহার (?) ক*রতে সমর্থ, কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেমন 
বিধিবাধ্য হয়, তিনিও বুঝি সেইরূপ !'--এরূপ বিচার ভাগ্যহীনের | কবচ 
হ'তে সকল বিধিই নিরম্ত। তাতে বিধি কোন কাধ্য ক’রতে পারে 
নাঁ। তিনি সকল বিধির বিধি। ক্বষ্ঃ অধোক্ষজবন্ অর্থাৎ তিনি 
মানবের ভোগ্যবস্ত নভেন, কৃষ্চই একমাত্র ভোক্তা । কৃষ্ণের চক্ষু, কর্ণ, 
নাসা, জিহ্বা, ত্বক্‌ সমগ্র জগৎ দর্শন করেন, সমগ্র শব শ্রবণ করেন, 
সকল বস্তুর ত্রাণ, আস্বাদন ও নকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন। 
কৃষ্ণ, ভক্তি ও কার্চের নিত্যত্ব ; কাষ্ণ-সেবনেই কৃষক 

কষুবিুখতার জন্যই আমাদের বর্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখতে দেয় 
না। কষে মায়ার ছুইপ্রকাঁর বৃত্বি--০) কষ্চকে দেখতে না দেওয়া, 


দত হয়, মহ- 


= 
জা 
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et পাপ পাস্চাপাপাপালাল পাশত বাপাশিপাপিপাপাপাশশিিসপাশাপিনি 


(২) বুকে সরিয়ে দেওয়া! এই অস্থবিধা-থয দূর করতে পারেন 


একমাত্র কাক?” 
কুলীনগ্রামবাদীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমনাহাপ্রন্থ ব’লেছেন-কৃষ্ণ-সেবা, 







৯১৯ ০ I 

{ 77 শা =~ Ee 

হ পাবের স্ৃত্য। থে বস্তুকে 

খিনি /; জি PNR Ha fod 
বান মের! করেন, 1: [নহস্াবেষকত 


০) 


ভজ রী বপ্ত ভগবান, ভজনকারাঁ 





আমার আত্মার নিত্য! বুত্তি বে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান লা পাই, যদি 
তাঁ'-দ্বারা নিত্যবগ্তর দেবা না করি, তা হ’লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'র্লাম 


না-প্রেয়ংপথকে বহুমানন ক’রে নরকের দিকেই ধাবিত হ’লা 
মাত্র 
নিক্ষপটভাবে কাব্$৫সেবাই মঙগলপৰ 
বৈষ্ণৰ--নির্ক্বোন (2), লম্পট (?), অত্যন্ত দ্বণ্য (:,--ইহা তথা-কথিত 
সত্যাভিমানীর বিশেষণ! আমরা জগতের নিকট কপটতা! করে 
বন্ছি _-আমরা Et দাস) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা 
ইন্দরিয়ের দাস, ভোগী, অকস্থী, কুকস্বী! যে-কাল-পর্য্যন্ত জীবে 


ভগবানের অবিশিশ্র-দেবা-বৃত্তি উদ্দিতা না হয়, দে-কাল-পধ্যস্ত তাহার 
কোনওফ-জান হয় নাই, জান্তে হ'বে। ্রগৌরহুন্মরের কথা আমাদের 
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রা উরি হয নাই |. কুঝঃ ও কা্চ-মেবাই যে একমা কৃত্য, 
যতদিন পর্যন্ত ইহ! আমরা উপলব্ধি করতে না পারি, ততদিন 
পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা আমাদের ছুক্বদ্ধি হতে চুটা পেতে 
পারি কখন 1-যখন আমরা, নিফপটে কাফের শরণ গ্রহণ করি 
সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি সর্য্যরশ্মি যেমন আমাদের নিকট 
নিবাধ হইয়া বহুদুর হইতে একায়েক উপস্থিত হন, তজ্রপ ভগবান্‌ও 
প্রগঞ্চে আমাদের নিকট আবিভূতি হয়ে থাকেন। নিরন্তর যাহার 
ভগবদুণাসনা করেন, তাহাদের আশ্রয়েই--তাহাদের আহস্তদ্ধার। উন্নীলিত 
চক্ষেই আমাদের ভগবন্দর্শন সম্ভব হয়! বদি যাত্রার দার! সাজ! 
নারদকে ভিক্তরাজ নারদ’ ব'লে মনে কার, খড়ি-গোলাকে প্ুৰ, 
মনে করি, তা"হলে প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা প্রতারিত হ'ব | বিনি 
সব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে চেষ্টা-বিশিষ্-যিনি সর্ধতোভাবে প্রতিপদ- 
বিক্ষেপে, ভগবানের সেবা করেন-_সর্ধন্ব দিয়ে ভগবানের নেব! ছাড়া 
কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ 
কৃষ্চভজন দিতে পারে। অনেকে রহস্ত করেও ব'লে থাকে-_“অমুকের 
রফপ্রাপ্তি হয়েছে কিকপ্রাপ্তি হওয়া’ মানে--এ জগৎ হ'তে সম্পূর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন হওয়!। কুষ*--সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি। সীর্ভননপী বৃষ 
নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও অঘ, বক, পৃতনা প্রভৃতি ধ্বংন করেন। 
কষ্ণমেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্ত কৃত্য নাই। গৌরস্থন্দর স্বয়ং 
₹ হয়েও কাঞ্চের বেশে নানা-প্রকারে-.নানা-ভাবে_-নানী- 
ভাষায় একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর+_ইহা শিক্ষা দিয়াছেন! কৃষ্ণ 
হ'তে ভগৎ উদ, কৃষ্ণে জগৎ স্থিত, কৃষ্ণে জগতের লয়। আমরা যখন 
আবৃত থাকি, তখন কৃষ্ণ তার নিজন্ব দেখান না চ্ুর্োনক 
যখন মেঘবও-্বারা আবুত থাকে, তখন স্বপ্রকাঁশ সুর্ষ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
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হয়না) কিন্তু তাহ! আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীতূত হ হয় না | কৃষ্চদৰ্শন হ'তে 
বঞ্চিত থাকাই মেবা-বিমুধ ঈ্গীবের যোগ্যতার তিরস্কার বা পুরস্কার 


মনোধর্দে সত্য বস্তুর উপলব্ধি নাই 
ননোধর্ম্মে চালিত--র্ূপরমে আচ্ছন্ন থাকা-কাল-পর্যান্ত ইন্দিয- 


তর্পণপর জনের সত্যবস্ত-কৃষ্চের উপলব্ধি হয় না। তীর নাম-রূপ-গুণ- 
লীলা কীন্তিত হ'লেও আমর! দে-নকর উপলব্ধি ক’র্তে পারি না 
কখনও অগ্ঠমন্ক থাকি, কখনও বা উহাদিগকে আমাদের ইন্্িয়তোষণ 


বা ভোগের বস্তু মনে ক'রে আর একপ্রকারে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি । 

কৃপা-দ্বিবিধ, সাধনীভিনিবেশজ ও কাষ্ণ প্রনাদজ 

আগামী কল্য জীবের শুদ-আত্ম-স্ার শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব হ'বে। 
কৃষ্ণ বকে দয়া কর্বেন, তিনিই তাঁর আবির্ভীব উপলব্ধি ক’র্তে 
পারবেন! দয়া ছুইপ্রকার_(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) কষ 
বা কাফ্ণপ্রেদাদজ । ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ । ভক্তই কৃষ্ণকে 
দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোনুথব্যক্তির আত্মবৃত্তিতেই উদ্দিত হন = 

প্যমেবৈয বৃণুতে তেন লভ্যঃ” 
শ্রীনাম-বিতরণ-দ্বারা অযাচিত গৌরজন-কুপ! 

কষ্জের ভক্ত কুষ্চকে দ্বারে-ারে বিতরণ করেল-_তী*বা এতবক্চ 
বদান্তি ! কৃপণ লোক যেমন দুর্গোৎসব করে না, পাড়ার লোক জোর 
ক'রে বাড়ীতে প্রতিমা ফেলে’ বায়, তখন বাধ্য হ'য়ে তার প্রতিমার 
পুজা কর্তে হয়, আমরাও সেরপ কষ্চতগ্কনে।তসবে রুচিবিশিষ্ট না 
হ’লেও কৃষ্চভক্তগণ সকল-লোকের দবারে-দ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভ্রিনাম? 
বিতরণ করেন। ঠাকুর-পৃজার জন্ত কোন বাড়ীতে ঠাকুর ফেলে? 
যাওয়ার স্তায়গ্রাগৌরস্ননর সর্বরচেতন-বস্তর মৃগ্য বান্তব-বস্ত এরীনায় সকলের 
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রি ক পলা লওলি পা পাপা শি পালাল পাললাপাপ্াপাদ লাপসপপপাপাপাপপপিপশগপপ পপ লসসত 


দ্বারে-দারে বিলিরেছেন। তৃণ হ'তে ও নুনাচ না হ’লে কৃষ্চনাম উচ্চারণ 
করাযায় না। 'নাম-দক্বীর্তন' মানে কুষ্ঃপ্রাপ্তি_ স্থূল ও সুল্ম শরীর ছেড়ে 
দেওয়।-নারদের "ন্যপতত পাঞ্চভৌতিকঃ”__বিদেহমু্তি-_-দীবদশায় 
মুক্তি-স্বরূপের পিদ্ধি । কষ্ঃ ঘখন বিদেহমুক্তি প্রদান করেন, তখনই 
তিনি বিশেষরূপে আকর্ষণ কার্ছেন, জান্তে পারা বায়। অচিৎএর 
ভোগে ব্যস্ত থাকলে তাহার আকর্ষন উপলব্ধির রি হয়না | দেহে 


আত্মবুদ্ধিই বিবর্ডের স্থান ! দেহে আত্মধুন্ধি লইয়া আমরা মারিকতবকে 
“কৃষ্ণত মনে করি. কষ মানুষ, কষ লম্পট, কষ - রাজনীতিজ্ঞ, 


কৃষ্ণ_উতিহাদিক বাকি, কুক আঘথ!দের ভোগবুদ্ধিজাত ধারণায় 
ইনকল বিচার কর্চবিষয়ে আভিন্ঞানের অভাব ও 
ভাগাহীনতার পরিচায়ক । কৃঝ্কই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরম-দত্য, কৃষ্ণই 
বাস্তব বস্তু, কৃষ্ণই নিথিলশবেদপ্রতিপাগ্ঠ বিষয়, কৃষ্ণঃ একমাত্র বিষয়, 


কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা | 











| 
| 
| 
| 
|! 
] 
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স্থান--বিশ্ংসডা, শইপৌডীয়নট, উ টান্ঙ্গি, কলিকা তা 
সময়--রবিরা, ১৯শে ভাত, ১৩৩৩ 


শললাচরণ 


বাঞ্ধাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধভ্য এব চ ! 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্বেভ্যো নযো নমঃ ॥ 


সকল কার্যের পূর্ব্বেই মঙ্গলাচরণ বিছ্িত হয়। সুতরাং ভগবানের 
কথা বারা আলোচনা করেন-ধা'রা ভগবানে সর্্তোভাবে নির্ভর 
করেন, তা’দের পাদপন্নে শরণ-গ্রহণ করাই আমাদের বব্ধমঙগলাচরণের 
আকর। লেই বৈঞ্চবদিগকে নমস্কার করি! সেই বৈষবগণ--পতিত- 
পাবন ; আমি--পতিত, তী'দের শরণাপন্ন হলে তা'রা আমাকে রক্ষা 
ক'ব্বেন। আমি অভাবগ্রস্ত জীব-_নানাপ্রকারে অভাবে পিষ্ট হচ্ছি 
বৈষ্ণবগণ কল্পতরু--তী”্রা সর্ধাভীষই পূরণ করতে সমর্থ। তা'রা 
যদি কৃপণ হতেন, তা’ হ’লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না। কিন্ত 
ভগবান্‌ তাঠদের সর্বাপেক্ষা বদান্ত ক'রে জগতে প্রেরণ করেছেন । 
তা"্রা সর্ধাপেক্ষা অধিক ধনী ! আমনরা মঙ্গলপ্রীর্থ হ'য়েও যদি বৈষ্ণব 
ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা’ হ’লে ত’ অভীষ্ট-লাভ হবেই 
না, পুনরায় তাঁর উপর আমাদের অমঙ্গনই হ'বে 
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বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব বিচার 
বৈষ্ণবের গুরুত্ব অবৈষ্ণবের লতা! অপেক্ষা সর্বরতোভাবে আদরণীয়। 
শান বলেন) 
“অবৈষ্ণবোপণিষ্টেন মন্ত্েণ নিরয়ং ব্রজ্জেৎ। 
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্গ্াহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ | 
এই শ্লোকের আলোচনা-মুখে সর্বাগ্রে আমাদের বিচাধ্য এই থে, 
বৈষ্ণৱ ব্যতীত অন্য কোন্‌ জিনিষ আছে? বৈষ্ণব” ব্যতীত ‘বিষ্ণু’ 
বলে একটা বস্তু আছেন, আর ‘অবৈষ্ণব’ ব’লে একটা কথা আছে। 
ধা+রা নিভাকাল বিষ্ণুর পূন্জা করেন, ভা”র। বৈষ্ণব 3 যারা বিষ্ণুর পুজা 
রেন না, কিন্তু তা'দেরও বিষ্ণুর পূজা করা)উচিত, তারা “অবৈঞুব'। 
রে বিষু-কথা ব্যতীত ইতর-কথা-এবণ, বিঝুশ্থৃতি ব্যতা ত ইতর-চিন্তা, 
জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই ধৰ্ম্ম" মনে করেন, উর | 
বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুজক্তের উচ্ছিটং আমাদের নিত্য, 
গ্রহণীয় বস্ত। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্যরুত্য 


বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্তব্য! নেই সকল 
দেবা-বঞ্চিত হ’য়ে যদি আমরা অন্য কার্ধ্ে ব্যস্ত হই, তবে আমরা 
‘অবৈষ্ণব’ হ,লাম । 








a লা) 


অবৈষ্ণবতায় দোষ কি? 
আমাদের মনে হ’তে পারে,_“কেউ বা ‘বৈষ্ণব’ হয়, কেউ বা নিজ- 
রুচি-অন্সারে 'অবৈষঃব” হয়_ইহাঁতে আর দোষ কি ?” অবৈষ্ঞব হ’লে 
আমাদের নানা অস্থবিধা এসে উপস্থিত হয়! আধ্যাত্মিক, আধি 
ভৌতিক, আধিটৈৰিকাদি ক্লেশ এসে? উপস্থিত হয়। ভগবদিমুখতাই 
ক্লেশের একমাত্র কারণ। ভক্তি ব্যতীত অন্তান্য কাঁধ্য করার দরুণ আমর 
ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বত্্-ইচ্ছা-ক্রমে ভগবানের উপাসন! বাদ দিযে 
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যা’তে অগ্যলোকে আমাদের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে 
চেষ্টান্থিত করাচ্ছে। এইরূপ চেষ্টা শিয়ে আমরা “কর্তা” সাজছি। 
শ্বরপের উপলব্ধির অভাবক্রমেই এই সব বিচার এনে’ উপস্থিত হয় 
‘আমি কর্তা, ‘আনি ভোভা, “আমি দ্ৰষ্টা, ‘মামি ধ্যাতা” ইত্যাদি৷ 
যেদিন আমর! সাধুসঙ্গ করি, নেদিনহ জান্তে পারি,--“আমি কর্তা 
নই ভগবান্ই আমাদের সেব্য বস্তু 1” 


অবৈষ্ণবতার স্বরূপ 


ভগবানের শুদ্ধা অনুভূতি এজগতে অতি অল্প! 'আমরা কর্ম্মার্গে 
বিচরণ কর্বো”এবিচারেই আমরা বিশেব-আগ্রহাহ্িত ! কর্ম্মুমার্ণে 
বিচর্ণকারী ব্যক্তির নামই কর্তা’, আমরা সৎকর্ম্দের ছারা সমগ্র- 
জগতের প্রীতিভাজন হ'তে চাই । ভগবানের ভক্ত অমোদিগকে রূপা 
করে জানান থে, "ভগবানের দেবাই একমাত্র কৃত্য ; দেবতা, পঙুপক্ষী 
মানুষ, সকলেরই কর্তব্য_-ভগবতৎবেবা1” আনাৰের মনে হয়, পাথর 
হয়েছি, পাথরের কার্য্য আছে ; গাছ হয়েছি, গাছের ফলদান-কাধ্য 
আছে) যখন মানুষ হঃয়েছি,, তখন মান্গিষ হওয়াঁনিক্ষিত হওয়া 
সত্য হওয়ী_-সমাজ-দংপার গঠন করা-দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি 
বহু কাৰ্য্য আছে 1” “আমরা গৃহে থাকবো, নৌকার চ'ড় বে” 
ইত্যাদি অদংখ্য সঙ্কল্ল এনে’ আমাদের নিক : ২ 
নাঁম-অবৈঝ্বতা? । 

বন্ধজীব বৈষ্ণব-সঙ্গ-বিমুখ কেন ? 

বৈষ্ণবের নিকট কথা শুন্লেঃ পাছে তিনি ‘বিষ্ণুসেবাই একমাত্র 
কর্তব্য-_এই কথ জানিয়ে দেন, এজন্য তা’র কাছে হরি কথা শুন্তেও 
ভয় হয়! মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুত্র সঙ্গীর্ণতী নিয়ে তখন তাহা 
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বৈষ্ণবের ঘাড়ে চা'পাবার চেষ্টা ঝরে বলে থাকিতিবৈষাব আমার 
মনের উদ্জৃঙ্খলতা--আমার ইন্দিয়তর্পণ-সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন না, 
তখন তিনি সাম্প্রদায়িক বা একঘেয়ে | যেদিন আমরা ক্কুটং যদা 
গশ্ঠত্যষ্রমীশম্*--এই তির মন্ম বুঝতে পারবো? মেদিন আমরা 
দৃশ্ঠঞজগতেন্ ভোগময় দর্শন ত'তে মুক্ত হ'ব-সেদিন আমরা পরমা 
বাদীর চিস্তাজোত, প্রাক্কত শুভানুধ্যায্ষী বা বিরোধিকুলের (টন্তালোত 
হ'তে অবকাশ পা’ব। যারা ভগবানের দেব! বিশেষরূপে অবগত হয়ে 
নিরন্তর ভগবানের গ্ীতির জন্ঃ অখিলচেটায় নিযুক্ত আছেন, তা'দের 
আন্গত্যে কর্ণের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারবো) 
অবৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণের ফল 
কিন্তু যদি অবৈধঃবের কথা শুনি অটৈঞ্চবের পরামর্শ নেই, তা? 
হ'লে দৃণ্ঠজগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা করতে ক’রতে আবৃত 
অবস্থায় আমার অনন্ত-কোঁটি জীবন কেটে” বা'বে। 
বৈষ্ণবের পরামর্শ ই গ্রহণীয় 
বৈষ্ণবের নিকট শুন্তে পা’বে| যে, বিষ্ণুর সেবা ক’রুলেই সমগ্র 
চেতন অচেতন পরমাণুর সেবা হ'য়ে বায়। বিষ্ণুর সেবাই আমাদের কাৰ্য্য! 





বৈষ্ণধ জড়নিলেণভ কেল? 
বৈষ্ণব নিফিঞচন। তা'কে কোনও বস্তু লুন্ধ ক্র তে পারে না। 
পরজগতে বা এজগতে এমন কোনও লোভের বস্তু নাই; যা" কৃষ্ণপাদ 
নখাগ্রের শোভা হতে অধিকতর লোভনীয় হ'তে পারে । যেখানে 
আমরা ভগবানের শুদ্ধা সেবায় লু না হই, সেখানেই জান্তে হবে, 
মোহিনী মায়া বছকপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপটে ধারেছে --আক্রমণ 
কগরেছে। 
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... পপটিপিশিশিশিটালিশিশটোশোিশিশিশীশিশিটোিশীশিিিিশিটিতিিিটিটশাশীোশিশীীশিটি 


ভগবস্তক্তই জল্পুর্ণ ভাতের ভগবদ্বস্তকে দান করিতে 
সমর্থ -স্বগ্সং ভগ্ববান্ও সমর্থ নহেন 


বিনি অখগ্ুবস্তর দেবা করেন, তাহার আনুগত্য-হারাই জীবের 
মঙ্গল-লাভ হয়। দরিদ্র ব্যক্তি বদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা" 
[2 


; > 


হ’লে সম্পত্তি তা’র যতটুকু, ততটুকু হ'তেই দে অপরকে দান 
ক'রতে পারবে। কিন্তু বৈষ্ণবর নিত্যবম্পত্তি--'সাক্ষাৎ নারারণণ । 


স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, ত! হ’লেও 
ভা”্র কিছু দেওয়। বাকী থাকে । কিন্তু ভগবন্তক্ত সম্পুর্ণ- 
ভাবেই ভগ্ববান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন । তাতে ভগবানের 
কিছু ক্ষতি হয় না! 

“ওঁ পুরণম্দঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুরণমুদচ্যতে 


~ ০১০০৮ 


পূ্ণনত পূর্ণনাদায় পূর্ণমেবাবশিক্কাতে ॥* 


গণিতশান্ত্র হতে জান্ভে পারা যার যে, কোন 
হ’লে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশেরই অস্তিত্ব থাকে! কিন্তু অথগ্ুবস্ত হ'তে 
বস্তু গৃহীত হ’লে মুলবস্বর অথগওত্বের কোনও হানি হয় না। 
অথগুবস্ত বান্তবজ্ঞান ধার সম্পন্তি,বিনি নর্ধতোভাতে জফসে বা" 
তৎপর, ভা'র অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তর তুলনা হয় না। 


বিষ্ণু-সেব! হইতে বৈষ্ণব-সেবা শ্রেষ্ঠ 


সেই বৈষ্ণবের সেবা বকলেরই কৃত্য! বিষ্ণুর দেবা অপেক্ষা 
বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক!  বৈষ্ণবের সেবা-ছারাই বিষ্ণুর 


দেব! হয়। 
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পাশাপাশি 
্িািপাপাাপশিশাশীপসিসিপিপাপিপাপাক্পীপাি 


বৌদ্ধগণ স্বরূপতঃ বিষ্ণুরই উপাসক 

কৃষ্ণচন্দর যখন জগতে উদিত হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন. 
'আমাকে সেবা কর 1 শাক্যমিংহের উদয়কাঁলে বাহজগতের জা 
প্রভৃতি বিচারক-সম্প্রদায় বলতে লাগ্‌লেন,--“শাক্যগিংহ ‘বিধু 
নহেন) আমাদের গুরু পরমযোগি-পুরুষ, আর বিষ্ণু ত’ একটা সামান্ত 
বস্তু!” কিন্তু প্রক্ৃত-প্রপ্তাবে বুদ্ধ--বিষ্ণু। বৌদ্ধমাত্রেই বৈষ্যব- 
গর্ধ্যায়ে গণিত হ’বার যোগ্য) কিন্তু তা’রা তর্কপথের আশ্রয় গ্রহণ 
করায় স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হ'লেও তা'দের বৈষ্বতাঁ আৰত! তাই 
তাঁদের “বৈষ্ণব-অভিমান নাই । 


গৌরের শ্রীকৃষ্ণীবতার অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের 
গৌরাবতারের ওদার্য্য-প্রাকট্যাধিক্য 

কৃষ্ণকে তর্বপদ্থিলোকনকল দেবা ক’র্তে নারাজ হ লো) দন্তবক্র, 
শিশুপাল প্রভৃতি মনে করলেন বে, ইনি পূর্ণতহ্থ নহেন, স্থতরাং 
আমরাও এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি ॥ সমস্ত খণ্ডধর্ম্মের অতীত হায়ে 
তিনিই থে একমাত্র অথওবস্ত। তা' জানিয়ে তিনি 'দর্বধন্দান্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ব্রজ'+--এ'কথা ব'লেন। কিন্তু মহাবদান্ত গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ 
কু হয়েও জীবের যংসরত! দুর কর্নার জন্য নিজকে ক্বঞ্চ' না ব'লে 
‘কৃষ্ণের একজন ভক্তমাত্র বলে পরিচয় দিলেন! হাপরষূগে কৃষ্ণ বলেছেন, 
‘আমার শরণাগত হও*,-এতে কোন কোন মত্দর তর্কপন্থীর কুষকে 
বুঝবার অভাব ঘটেছিল । কিন্তু গৌরসুন্দর যখন বললেন,_"আমি 
কঃ নই, আমি তোমাদের মত একজন) তোমরা মনে করো না থে, 
কষ্কেই ভজন করলে কফেরই স্বার্থসিদ্ধি হবে; এতে তোমাদেরই 
যোন-আনা স্বার্থ-সিদ্ধি হ'তে পার্বে।* তাই তিনি কখনও বা বল্লেন, 


পপপাশীপাপিগাপিপিশিপাটাশিশাশাশি পিপি ছল, 
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শশী তির 





৬পাপা্পাপাশাপশা 


«আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে বিষ্ণু বলতে নাই ৷” কেউ তাকে 'বিষ্ণু' 
ব'ল লে আঁচার্্যরূপী লোকশিক্ষক কৃষ্ণ কাণে হাত দিতেন | গৌরস্ুন্দর 
মতনর জগতের নিখিল জীবের উপকার ক’র্বার জন্ত--তা’দের কৃষ্ণে 
ভোগবুৰি দূর কর্বার জন্য কত প্রকার অভিনয় ক'র্লেন। তাই এখনও 
জগতের তর্বপদ্থিনম্গ্রদার নতশিরে শ্রীগৌরস্থন্দরের চরণ অর্চন ক'র্ছেন। 
গ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে গ্রীগুরুতত্তের 
অধিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি 

প্রীগোরসুন্দর জগতে গুরুদেবের যে কার্য ক+র্লেন, তা’র দ্বারা 
আমাদের নিকট শ্রীরুষ্জ হতেও গুরুপাদপন্রের অধিক প্রয়োজনীয় তাই 
জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজকে “ভক্ত” ব'লে প্রচার করলেন ; তাতে 
অগ্তভন্তগণও জান্তে পার্লেন,__-আঘি'ও ভক্ত অধাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই 
আমার আরাধ্য ৷ কুষ্ণই ভক্তরূপে কৃষ্গান্বেবণ শিক্ষা দিয়ে জীবের 
কৃঞ্চান্বেষণ ব্যতীত যে অন্য কোন কৰ্ম্ম নাই, তাই শিক্ষা দিলেন,_ জীবের 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে জাঁনাগলেন,__বণ্ডিতপবার্থের অন্বেষণে জীবের মঙ্গল 
হ’তে পারে না। গৌরস্ুন্দর কৃষ্ণ হ'রে ও নিজকে “বৈষ্ণবের দাসামুদান’ 
বগলে প্রচার করে তর্কপন্থিগণের উপকার ক'রেছেন_ শ্রাকুষ্ণের অজ্ঞুনের 
প্রতি উপদেশের পরে ও যে-নকল তর্কপন্থী উদিত হু'য়েছিল,_নেই তর্ক- 
পন্থিগণের তর্কাগ্সিতে তিনি প্রভৃতরূপে জল প্রদান ক'রেছেন। গীতা! 
পড়ে যে-সকল ব্যক্তি তর্কপন্থী হ'য়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ পরমকূপাময় 
ভগবানকে “আগ্মস্তরী', "স্বার্থপর" প্রভৃতি বালে ধারণা করেছিলেন, 
তা’রাও গৌরস্ুন্দরের চরিত্র দেখে’ স্বরটি পুরুষ কৃষ্ণচরিত্রের মৰ্ম্ম ও 
মাধুধ্য উপলব্ধি ক’র্তে পে'রেছেন। শ্রীগৌরহ্ছন্দর সর্ব্মগুরুগণের গুরু । 
তিনি জানা’লেন, গুরু ভগবান্‌ হ'তে অভিন্ন হ’লেও ভগবদক্তের 
প্রধানতত্বরূপে গুরুতন্বের অব্হান ৷ 
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পরিকরবিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আরাধ্য ; 
আন্ুকরণিক মতবাঁদসঘুহ 
গরিকরবিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পুজীর সামগ্রা। পরিকর 
বাদি দিয়ে গৌরন্দরের পুজা হয় না। বৈষ্বের পূজা ব্যতীত জীবের 
মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই । বৈষ্ণবের অনুকরণ’-দ্বারা জীবের 
মঙ্গল হয় না-অনুসরণ+-ঘারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের 
সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ ক’র্তে গিয়ে আউল-বাউনাদি অপ- 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে--মায়াবাদের সৃতি হয়েছে-শুদ্ধাদৈতবাদের 
নামে বিদ্বাদ্বৈত বা কেবলদ্বৈতবাদের স্থষ্টি হয়েছে । 
অন্ুকরণ- কর্মকাণ্ড 
মহাজন-প্রদর্শিত-পথের কৃত্রিম অন্গকরণ-_“কর্মাকাও্ড? ; উহ! ভক্তি? 
নহে। ভক্তি-_আত্মার বৃত্তি; কর্ম আত্মার উপাধি যে অনাত্মা, 
তাহারই ক্রিয়ামুখে ফণভোগময় নশ্বর অন্ুষ্ঠান-মাঁত্র । ভগবানের সেবা 
নিত্যা, ভগবৎসেবক-_নিত্য, ভগবান্বনিত্য। 
কৰ্ম্ম ও ভক্তি 
কর্ল্মকাণ্ডের লোকের কর্তৃত্বাভিমানে কার্ধের অনিত্যতা আছে । 
উদ্ছা কপূরের স্ায় উৎক্ষিপ্ত হ’য্নে যায়। কিন্তু ভক্তি-_আত্মার ধর্ম্ম ; 
উহ নম্বর নহে, কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। হরিকে পরমাণু-পিও বা! 
খণ্ডিত অণুচিৎ বস্তু জ্ঞান ক'র্লে জীবের ভোগ্যবুদ্ধির উদ্বয়ে বান্তব-বস্ত- 
লাভে বাধা হয়| 
“কীর্ততনীয়ঃ সদ হরিঃ"-ই একমাত্র উপদেশ ও কৃত্য 
গৌরস্থন্দরের অন্য উপদেশ নাই--বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই 
ভগবাঁন্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যা’র! কৃষ্ণকে আহ্বান 
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করছেন, দেই কুষ্ণকে ডাকা-কাধ্যটা স্থল বা সুক্ষ শরীরের কার্যোর 


অন্যতম নহে। পরন্থ ক্কঞ্চের নে চিন্ময় শরীর--তা’র সেবা ক'র্বার 


¥- 


হাই তা”র! ডাকৃছেন। 
ko) t 


সুপ্ত আত্মার প্রতি মনের বঞ্চনা-প্রববত্তি; 
মনের আাগ্রভ আত্মার আঙ্গগত্য 

মনের মনিব আস্মা যখন জাগ্রত হন, 55 ১ দে 
দেখতে থাকেন, তখন আত্মার প্রতিনিধি বা “নায়েব” মন ইতর-ক 
ধাবিত হ'তে পারে না অথবা মনিবকে ঠক কা’তে পারে না; মনিবের 
আদেশ পালন ক'রে চলে । তখন নায়েব মন যে-দকল কায্য করে, 
তা'র প্রত্যেকটাই মনিবরূপী আত্মার ইচ্ছার অনুকূলে । অন যদি 
কোনওরূপে অশ্য-কার্য্যে যেতে চায়, তখন জাগ্রত এ নাত্রেবকে 
বাঁধা দেয় ; তখন বলে,--“তুমি নিজে ভালমন্দের বিচার ক’র্বে, কর্ল্মবীর 
হবে, তোমাকে এ-সকল বৃথা-কার্য্যে টি হ'তে দেবো না, তুমি 
পরখাত্ার সেবার সাহায্য করু।” 

হরিজনকথা-শ্রবণ ব্যভীত অন্য শ্রেয় পথ নাই 

সমগ্র বদ্ধজীবের ভব্রোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে-নকল ভগবৎপার্ধন 
জীবের মঙ্গল চেষ্টা করেছেন, তাদের কথা শুন্লেই জীবের মঙ্গল হু”বে। 
অনন্ত-কোটি-বৎদরবাপী প্রাণারাম-হারা মন নিগৃহীত হ'বে না) ও-সকল 
চেষ্টা কুপ্তরশৌচবৎ। 

কল্মীর ছুর্ববছি ও ফনস্তুত ্‌ 

নায়েব মন যখন তাহার মনিব-আত্মাকে ঠকা*তে চেষ্টা করে, তখনই 
জীব কর্মরাঁজ্যের পথিক হয়। বাহ্ব-চিত্তা-দারা যে-সকল ধর্ম্মনাধন- 
প্রণালী জগতে প্রচারিত র'য়েছে-যে-সকল প্রণালী-দবারা ভগবহু 


ও 
নু 
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তিক বিএ কিউ be 


পামনা-গ্রণাঁলী বিপন্ন হ’য়েছে, তা’ হ'তে ত্রিতাপতপ্র জীববে ক রক্ষা করা 
একান্ত কর্তব্য । গরমাস্ম-বস্ত গ্রীবিষ্ণুর গেবক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে 
দিয়ে কর্মফলের কাজ করিয়ে নেবো, মামগ়িক শাস্তি ( Temporary 
relief ) করিয়ে নেবো+--এ নকলই সঙ্গীর্ঘ। ভোগী মনোধর্খীর কথা। 
এরূপ মনোধশ্মীর কথাগুলিকে আত্মধন্মী দুইশত যোজন দূরে রাখেন। 
কই, আমরা এব্ধপ কর্ষিগণের দারা পৃথিবীর অভাব, অস্থবিধা কতটুকু 
মোচন করা'তে গেরিছি? নিজ-অহঙ্কারের কর্তৃত্বের নামই মনোধর্্ম । গীতা 
বণেন,--"অহঙ্কার-বিমুচ়াত। কর্তাহমিতি মন্যতে” এই মনোধর্ম্মে চালিত 
হ'লে জীব ভগবানে শরণাগতি ভূলে’ গিয়ে কর্ধবীর সাজতে চাঁয়। 


বৈষ্ণব-সেবাঁয়ই জন্মসাফ ল্য 


জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে থাকক, তা'দিগকে সে- 

ল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে*_-নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জেনে’ 

চি ও ভগবছ্ক্তের সেবা ক’র্বার জন্য আমরা যেন অনস্তকাল প্রস্তুত 

থাকি । সকল অবৈষ্ণৰ-বিচাঁর ছোড়ে” আমর! বৈষ্ব-মহাজনের অন্থসর্ণ- 

পূর্বক ভগবৎনেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তথ্্তীত অগ্ান চেষ্টা আমাদের 

গরক-পাতের ও যমদণ্ডের আশঙ্কা মিবারিত হয় না। সেইজন 
বৈধঃবের সেবক হইলেই জীবের সা ফল্য ! 











জালাল 





শ্রীনীতাদেবীর আবিভাব-প্রসঙ্গ 


গ্বান--বিদ্বংসভ!, শীগৌড়ীয়মঠ, উন্টাভিঙ্গি, কলিকাত। 
সনয়--বধিবার, ২৬শে ভাল, ১৩৩৩, জ্রীসীতাদেবীর আবির্ডাবো-উৎসবতিধি' 


মঙ্গলাচরণ 
নমো মহা-বদান্যার কৃষ্ণপ্রেমপ্রদারতে ৷ 
বব্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌরতিবে নমঃ ॥ 
অছৈত-তন্ত 
আজ জীদীতাঁদেবীর অবির্ভাব-বাসর! শ্রীদীতাদেবী শ্রঅনৈত প্রত্ুর 
পরী । অদ্দৈত প্রস্থ স্বর হরির বহিত অদ্বৈত, ভক্তরূপে আচার্য সুষ্ঠভাবে 
চি 


আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। শরীমদ্বৈতপ্রভু 


কার্ণার্ণবশারী ভগবানের উপাদান-কারণ । 
বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কি? 

কারণ-নির্ণয়ে নিমিত্-কাঁরণ ও উপাদান-কারণ। দৃগ্তজগৎ--কাধ্য। 
কাৰ্য্য উদ্ভৃত হয়েছে যে বস্তু হ'তে, তাহাই “কারণ” ; যেখন কুম্তকার-- 
নিমিত্ত কারণ ; ঘৃত্তিকাঁ, কুলীলচক্র প্রভৃতি-_-উপাদান-কারণ | 

দৃশ্যজগণ্-সম্বন্ধে অক্ষজ ধারণ 

পরিদৃহ্ামান জগৎ বা মানবজাতি এল কোথা থেকে ?-আদে 
কোথা থেকে? অনেকেই অক্ষজজ্ঞানে বিচার করেন,_জীব আনে 
পিতামাতা হ'তে । 
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EE ক 


জগতের পরমাণুগুলো হ’লো কেমন ক'রে? ভগবানের শক্তির 
প্রকারভেদে অচিৎএর পরমাণু কল, বহিরষ্টার জ্ঞান যেখানে আবৃত হা 
--আরত হবার মুখে পিরমাধু-রূপে প্রতিভাত হয়েছে | সম্পূর্ণ 
জ্ঞানটাঁকে স্তব্ধ করে--আবরণ কবে একটা অচিদ্বস্তর পরমাণুপিও 
‘আমি পরমাণু’ এই ব'লে আমাদের কাছে এসেছে--আপে। বস্তুতঃ তাহার 
অভ্যন্তরট! পরমাণু নছে--বাহ্রিটা তাহাই) ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র 
কিন্তু আমি পাষণ্ডী, আমি মনে কর্ছি,-- জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু 
আমীর দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্বযভ্রান-বজেজননন বহিবঙ্গ-শ্তি-দার! গরমাণু- 
রূপে উদিত হ'য়ে তী"র স্বাভাবিক-স্বরূপ আবৃত কর্ছেন। 

অনাবৃতদর্শনে বিষ্ণুই--যুলকারণ 

আমি ভোক্ৃবন্ত্রে আমার ভোগের বস্ত--আমার ইন্্িয়ের গ্রহ্নীয 
বন্তগকল দেখতে বসেছি | বিস্তুই যে সমস্ত-জগতের একমাত্র মূলকারণ = 
তাহা বুঝতে না পেরে” 'পরমাুপুগ্রগঠিত জগৎ, পিতামাতা হ'তে জীব 
উদ্ভুত হৃ'য়েছে’_আমি এরূপ প্রলাপ বল্ছি। বর্তমানে আমার চেতন 
আচ্ছাদিত প্নয়েছে-- যে-কাল-গর্য্যস্ত না আমি কোন বিষ্ণুভক্তের নিকট 
উপস্থিত হরে সর্ধক্ষণ শ্রোতবাণী না উনি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ‘মেপে 
নেওয়ার ধর্ম” আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে । 


উপাদান-করণান্তর্যামী ভ্রীঅদ্বৈভপ্রভু-_সুল নিমিত্তকারণ 
মহেন; সীতাদেবী ও অচ্যুতালন্র 


শ্রীন্বৈত প্রভৃ__উপাদান, কারণ বিষ্ঞবস্ত! তাহার পত্বী--সীতাদেবী । 
শীতাদেবী--অচ্যুতাঁনন্দের জননী। অচ্যুতর উপাদান-কারণ 


MAAS) 
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টু উত্স 


(নিমিন্তকারণ নহে বে বিষ্ণুবসপ্ত, তাহা) হইতে ‘অচ্যুতানন্দ'-নামক 
বৈষঞবাগ্রগণ্য আবিভতি হয়েছেন । উপাদান-কারণ বিষ্ণুবস্ত হ'তে 
অদ্যুতানন্দ প্রকটিত হয়েছেন । এরূপ কোথাও নাই যে, অদ্বৈতপ্রভৃ-_ 
'নিমিত্বকারণ' | প্ৰয়ং অট্যতানন্দহ নে কথা বলেছেন-_ঘচার্দভুবনের' 


গুরু চৈতন্ত-গোঁনাঞি |” 


শ্রীগদাধরানুগ গ্রীঅচ্যুতের অনুগ-গণেহ বিভক্তির 
প্রকাশ ; অপর অদ্বৈতগস্তানক্রুবগণ-স্বতন্তর 

ঞ্রঅচ্যুতানন্দ জীল গদাধর প্ডিত-গোস্বামীর অনুগৃহীত পাত্র। অন্যান 
অন্বৈতপুত্ৰাভিমানীর দহিত তাহার মতভেদ হাররছিল। অচ্যুতানন্দ 
ব্যতীত অন্ত গরুর “পুত্র ব'লে পরিচয় দেবার মৃত আরও পাঁচজন ছিলেন; 
[কার কিছু কিছু বিষ্ণুভক্তি 
দেখিয়েছিলেন, আর তিনজন ছিলেন বিষ্ণু-বৈষ্ণর-বিদ্বেষ্বী | অনৈত প্রভুর 
পুত্রক্ুব বলরামের দন্তান মধুহুদনের পুত্র রাধামোহন বহমান বৈষ্ঞব- 
জগতের সামাজিক বিপ্লবের একজন প্রধান কারণ । সীতাদেবীর 
গর্ভনভূত ভটলচ্যুতানন্দই জগতে শুদ্ধভগবগুক্তির কথা প্রচুর বিস্তার 
ক'রেছিলেন। অচ্যুতাঁনন্দের নিজেকে “অদতদস্তান? ব'লে বিচারপ্রণালী 
ছিল না। 'বাবাঁ-মা-রঠ কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেছি, নিজের 
পিতামাতার থেকেই ত’ মন্্াবি গ্রহণ করা যেতে পারে, অগ্নগুরুর কাছে 
যা’বার আবশ্যকত! কি ?-এক্ধপ বিচার তাহার ছিল না। এই জন্া 
তিনি গদাধর পত্ডিত-গোস্বামী4 কাছে গমন করেছিলেন । একদিন 
তিনিই সমগ্র উৎকল-দেশে ভুন্ধভক্তি প্রচার করেছিলেন! বর্তমানে 
ই হওয়ায়, আমরা অন্তান্ত কথায় ব্যস্ত 


ব্যবগায়ের কথা ধর্স্মজগতে প্রবি 
কক্ষে প’ড়েছি। 
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৬১ালশাপসীসিসিপিসিপাপিপিসাপাপাপিসাসাাশ 
পপাপাপাপাপাপাসপশ 


শ্রীঅচ্যুতানদ্বের শৌক্রধারার বিচার- হীনতা 


শ্রী্যুতানন প্রচার ক’রেছিলেন _ শুকশোণিতজাত দেহ আমি’ 
নই, পিতামাতা! “পুত্র বালে যে দ্রিনিনটা গ্রহণ করেন, তাহা 
আমার স্বরণ নহে ॥ তিনি ব'গেছিলেন_ 
“বীক্ষাতে জাতিসনান্তাৎ স যাতি নরকং ্রবম্‌ ॥” 


অদ্বৈতমন্তান রবের সহিত ্রীঅচ্যতানন্দের 
জাতিসামান্থা-বিচার-অপ্রাধ 





অদ্বৈতাচাধ্য ও অ্বৈতগৃহিণীর পুত্রমাত্রেই অচ্যুচের সমান,--এরূপ 
কথা লহে। শুক্রশোণিতজাত ঘম্পত্তিবিশেষ ‘হরি' নহেন। ইন্দরিয়জ- 
জ্ঞানে যে অচিৎএর উপলব্ধি হয়, তাহা! ‘হরি’ নহে। 
‘নারায়ণ’ জ্ঞান করুতে হবে না, কেননা, পররিদ্রতা” নারায়ণত্ব নহে। 
দিরিদ্রতা ও ‘সমগ্র-এরশবর্যযবত্তা’র সমন্বয় হ'তে পারে না। (নীঃ ৩।২৭) )-- 
প্র্ততেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ | 
অহস্কার-বিমূঢাত্বা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 


দরিদ্রকে 
স্ব নহে 


‘আমি কর্তা”, “আমার স্বোপার্জিত সম্পত্তি”, আমার পৃত্র”-- এইরূপ 
বিচারপ্রধান হ'লে আমরা বৈঝুবের পাদপদ্ম আশ্রয় কর্তে পারি না। 


অ্নগ্ঞান নহে দে বস্তু, নে বস্তুকে বিস্ুতে স্থাপন কর্তে গিয়েই আমাদের 
সর্বনাশ উপস্থিত হয়| 





'আমি--বস্তর উপাদান-কাঁরণ মাভাগিভ! নহেন 


পিতামাতার থেকে বে জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে, সে জিনিনটা 


“মামি” নহে। জীবের উপাদান-কারণ পিতামাতা নহেন। “সংক্রেশ- 
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টির APTA” AANA AAA 


০০০০০ 
নিকরাকর$”-ন্ুখভোগ বা ছুঃখাপ্তির মুল কারণ পিতামাতা হ'তে 
পারেন) «কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ ' জীতা জীবাম কেন ক চ 
প্রতিষ্ঠা: ।খেতাখঃ ১1১) ; “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়্তে। বেন 
জরাতামি জীবস্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশত্তি, তদ্‌বিভিজ্ঞাসম্ব তদ্‌ অঙ্গ 
(তৈঃ উঃ ৩১) 
খগ্ডজ্ঞান ও অদ্বয়ভ্ঞান 

| বাহদগতের বস্তু চেতনকে প্রসব করেছে; এরূপ নহে। পরিবার- 
বিশিষ্ট রূপবান, লীলামন্ রূপ-গুণ-লীলা-বিভাবিত ক্ষণ বেখানে 
বাহান্ুভূতির নিকট আচ্ছাদিত রয়েছে, সেখানেই ক্ুদ্রক্জান ; আমাদের 
চেতন থে-স্থানে বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছে, দে-স্থানেই বণ্ড ও বিকৃত জ্ঞান। 
আমরা হাতী, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অঙ্ঞানানুভূতির ছার! প্রতারিত 
হয়ে অন্ব্তানের অভাব বোধ কর্ছি। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও 
আবরণীঘ্থিকা বৃভিদ্বর-ছারা চালিত হরে জীব অদ্য়ল্ঞান হ'তে বিচ্যুত 
হয়েছে! (ভাঃ ২৯৩২ ) 

্খতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাস্বনি ৷ 

তৰ্বিষ্যাদাত্মুনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥? 

(২) ভগবানের বিষয় যেখানে আমাদের নিকট প্রতীত হর না, (২): 
ভগবানের প্রতীতিতে যাহার প্রতীতি নাই, এবং (৩) ভগবানের 
| অনুভূতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হর না, নেই জিনিসটাই *মায়া”-মীরতে 
| অনয়া ইতি মায়া’ ৷ 

‘আমার ইন্দিয়জ-জ্রানে অদয়জ্ঞানকে মেপে নেব ! ‘আমার অস্তিত্ব 
যেখানে নাই, সেখানকার বস্তু আমি মেপে নে'ব 1--এ কথাটা কিরূপ? 
যেখানে অন্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত এনে’ উপস্থিত হঃয়েছে, সেখানেই 
মাপামাঁপি-ধৰ্ম্ম ৷ 
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পাপা 





₹ অদ্বয়জ্ঞানের বিকৃত ও বিপরীত অর্থ 


অনেকে বিচার করেন,_ত্রিপুটাবিনাশের নামই ‘অৰয়জ্ঞান’ ! “কেন 
কং বিজানীয়াৎ (বৃহদাঃ ২৪।১৪1৪1৫।১৫) জড়-নির্কিশিষ্টবাদকে লক্ষ্য 
কণরে মায়াঝাদীয় এরূপ বিচার শ্লাঘনীয হ'তে পারে, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ 
নান্তিকতা-মাত্র। দৃশ্ঠ, দৰা ও দর্শনের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করবার 
জন্য বে নাস্তিকতা উপস্থিত হয়েছে, বিষ্ুভক্তের নিকট গমন ক’র্লে 
এরূপ নাস্তিকতা মনোধর্ম বা বিক্রণ প্রকাশ করতে পারে না। 


মায়ীবাদী ও ভক্তের উশ্বর-ধারণা য় পার্থক্য 


চিদ্বিলাণের বিভিন্ন প্রতিফলন এই জগতে প্রকাশিত। বাহ্জগতের 
বস্তু পরিবর্তনশীল ; বিষ্ণু পরিবর্তনশীল নহেন। মায়াবাঁদী বলেন,_-সৎ ও. 
অগৎ হ'তে অনির্ধচনীয় অন্ঞানগমষ্টির (?) নাম ঈশ্বর”! ভগবন্তক্ত 
বলেন,_কল্যাগগুণবারিধি ঈশ্বর ৷ 


উপাসনার অনিত্যত্ব-ধারণাকারীই নাস্তিক 


যাহাদের বিচারে উপাসনার নিত্যত্ব নাই, তাঁহাদের বিচাঁরকে 
নাস্তিক্য-বিচার জেনে” দুর হতে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। 
কৃত্রিমভাবে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না, ভগবন্তক্ত বলেন,--ছাজার 
যম-নিয়য-প্রাণায়াম-দ্বার! মন নিগৃহীত হ'তে পারে না| 


নাস্তিকতার সমর্থন-চেষ্টা 
ভগববিযুখগণ বেদ-বেদান্তের প্রকৃত বিচার--ভগবন্তক্তের বিদবদমুভূতি 
প্রভৃতি হ'তে বঞ্চিত জয়ে. অপ্রজীবগণকে ভগবদ্িমুখ কণর্বার জন্ত 
বলে থাকেন, মুমুক্ষদের কথাও ত? শানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ।+ 








শ্রীদীভাদেবীর আবির্ভাব-প্রদঙ্গ রি 


টি ৩ 
পাপা সাতটি 


মায়াজয় কাহার সস্তব ? 
কৃষ্ণের কীর্ডন-দাতশত ক্লোকে ্রগীতার শুন্তে পাওয়া যয়ি 
নীঃ ৭1১৪ )১-- 
“দৈবী হোষা গুণ্যয়া মম মারা ছুরত্যয়। 
মাদেব যে প্রপঞ্ঠন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥5 
বিনি কৃষ্চপাদপদ্ন আঁশয় করেন, তা'রহ মায়া হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়। 
জীবের অন্ত কোনও কৃত্য নাই--কষ্ারাধনা ব্যতীত? অন্ত কোনও উপান্ত- 
বন্ত নাই--কবল্চনাম ব্যতীত | 
“আন কথা না কছিবে, আন কথা না শুনিবে ৷” 
কর্ল্সবাদের হেয়তার উপলন্ধিতে ভগবগুসেৰার 
সার্ব্বকালিকত্ব উপলব্ধ হয় 
বকর্ম্মফলভোগী’-নামে এক সম্প্রদায় আছেন। কর্ম্পসকল--ত্রৈবৰ্গিক ও 
কুঞ্জর-স্গানের মত । হাঁতী কাঁদা বাটে, আবার স্গান করে, আবার কাদা 
হ্বাটে। ক্কুষ্$পাদ-পরিচধ্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই',_-আত্মার 
যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, “ভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম 
সর্বজীবের ধর্ম__সর্ধকালের ধর্ম্”__ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন 
হৃষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতি্াশায় আচ্ছন হ'য়ে তাওব নৃত্য দেখায় না। 
তআৌতক্রব মায়ীবাদিগণের বিচার- প্রত্যক্ষ ও 
অনুমানের প্রচ্ছন্ন প্রকার-ভেদ 
প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানেই আমরা সময় কাটা+চ্ছি। যিনি বৃঝ্তে 
পাঁরেন,__'ক্বষ্ণই সর্ককারণ-কারণ, পঞ্চরসের একমাত্র ভোক্তা, কই 
কামদেব, আমরা তী”র কামের ইন্ধনমাত্র'; তাহার নিকট অক্ষজ্রজ্জানে 
পরত্যক্ষবাদ, অক্ষজন্ানে অনুমাঁন-বাদ। তথা-কথিত শ্রোত-পথ--যাহ। 
প্রত্যক্ষ-বাদ ও অনুমান-বাদেরই অন্তত ইত্যাদির স্পৃহা কমে? যায়! 
8 
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Mem nnnnanrnn sma রর 


আউলবাদের সহিত সম্বন্ধ কিরূপে হয়? 
আমরা যখন বলি-আমি ভগবন্তক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি 
'আউল-সন্প্রদায়ে'র অন্তর্ভূক্ত হছুই। “আউওল'শবে_ আদি, প্রথম। 
‘আউওল’, ‘দোয়েম’ ‘সোহেম’ চাহারম্‌’ প্রভৃতি ফার্দি-ভাষার সংখ্যা- 
বাচক শব্দ-_-শেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত 
শুদ্ধ ্রীব্যাসামুগভ্য ব্যতীত ইভর বাদ পরিত্যাজ্য 


শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অগ্যকথার মধ্যে থাকবো না! 
যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হচ্ছে, দেরূপ স্থৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে 
নিক্ষেপ কর্বে।। ন্মার্ডের অনুগমন কর্লে বিষ্ণুসেবা হয় না। 
«অবৈষঃবোপদিষ্টেন মন্ত্রে নিরয়ং ব্রজেৎ। 
পুনশ্চ বিধিন। দম্যগ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণৰাদ্গুযোঃ"॥" 
একমাত্র বৈষ্ণবই গুরু হতে পারেন, অন্যের বৈষ্ণব না-হওয়া পর্য্যস্ত 
“গুরু? হ’বার যোগ্যতা নাই। 
মনোরম কি? 
অনেকে মনে কর্তে পারেন,-- আমার স্বতন্রতা আছে-বথেচ্ছাচারিত। 
আছে--মামি বিষ্ণুভক্তি গ্রহণ ক’র্বো না, বাদ-বাকী সব কর্বো। 
জগতে বনু সাধন-প্রণালীর কথা আছে, কিন্তু একমাত্র মঙ্গল হয় যে 
নাম-গ্রহণের পন্থায়, তাহাই আমার ভাল লাগৃছে না! গ্রীক্বষ্ণের নাম, 
রূপ, গুণ ও লীলা--অভিন্ন। ইহাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, গে 
মনোধ্মী ৷ শ্রীমনমহাপ্রতু বলেছেন ( চৈ চঃ অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৬ ),= 
“দ্বেতে ভদ্ৰাভদ্ৰজ্জানশব--মনোধৰ্ম্ম | 
“এই ভাল’ ‘এই মন্দ ,-_এই সব ভ্রম ॥* 
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তপাৱাপাপপাপপাপাপপাপাপপ পপপশ- 


লামাভাস ও নামাপরাধ 


যে কালে আত্ম হরিসেবা করেন, তখন আত্মার হরিনেব!-ধর্ম্মক্রমে 

যন ও দেহও হরিসেব! কর্তে বাধ্য হয়। যখন ‘নামাভান’ হয়, তখন জীব 

এই জগৎ হ'তে মুক্ত হ’য়েছে। নামাপরাধ-ছারা ধর্্মার্থকাম-লাড হয়, 

কখনও বা অধৰ্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অন্প্তিও লাভ হয়। প্রীবিদবমঙ্ল 
বলেন ( গ্রীকৃ্চকর্ণামৃতে ১:৭ শ্লোক ),= 

“ভক্রিত্তুগ্নি স্বিরতরা ভগবন্‌ যদি স্তা- 

দ্বৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূ্ি 

মুক্তিঃ স্বং মুকুলি তাঞ্জলিঃ সেবতেন্্ান্‌ 


ধৰ্ম্মার্থ কামগতয়ঃ সমস্নপ্রতীক্ষাট £* 





৯, 


শুদ্ধ-আত্মব্বত্তি ও অন্যান্য মনোধর্দের ছলন। 

যখন ভগবানের চরণে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহা হাত 
“দিযে, পাঁ দিয়ে, মন দিয়ে নয় । মনের দ্বারা ক’র্লে ( ভগবানের সেবার 
চেষ্টা দেখালে ) অনেক-নমহে মায়াবাদী হ'য়ে পড়ে! আস্মা-দারাই 
ভগবানের উপাঁধনা হয । আঞ্মার বৃত্তি আবৃত হ’লে কখনও ভগবন্ধস্তুকে 
ব্ৰহ্ম, কখনও বা ‘পরমাত্ম? বলে নন্তই হই। কিন্তু বথন আযাবের 
দ্জনীয় বস্তুর দর্শন-লীতি হয়ঃ তন আমাদের জন্থুতবের ব্যাপারে 
অছুল স্যামসুন্দর-রূপের দর্শন হর । আত্মা -ভগব।নের দেবার উপকরণ । 
তক্তরাঁজ ঠাকুর নরোত্তম বলেছেনঃ 


“কর্মকাণ্ড জ্রানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাও, 
অমৃত বলিয়া যেষা খায় । 
নান! যোনি ভ্রমি” সরে, কদর্য ভক্ষণ করেঃ 


তার জন্ম অধপাতে যায় &” 
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যদি অধংপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা হ’লে অপথ কুগব অব্লঘূন 
ক'রে, কষ্শীলা। অনিত্য মনে ক'রে, সনদিগ্ধ হ'য়ে কর্মকাণ্ডে আন কাণে 
ধাবিত হই) মহাগ্রতু আমাদিগকে নানা-গ্রকার ঘাঁত-গ্রতিঘত দিয়ে 
শিক্ষা দিয়েছেন! যা'রা নাক টিপতে পারে, খুজরুণী দেখা'তে পারে, 
Athletic feat দেখাতে পারে, ছলপাঙিত্য বা ছলাভিজাত্য জাহির 
কর্‌তে পারে, তাঁদিকে আমরা “গুরু? ব'লে গ্রহণ কর্তে পারি। কিন্ত 
বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে গুরু’ হ'তে পারে না। তা'রা বৈষ্যবের শিষ 
হ'লে, কালে তা*দের মঙ্গল-লাভ হয়। 


এ এপাপাপিাটাসিনাশপপািস 


বৈষ্ণবদান্ত ব্যতীত বৈষ্ণবভা-লাভ অসমৰ 


অনেকে আবার বৈষ্ণবের দান না হ'য়েই--বৈষ্ণবের সেবা না করেই 
বৈষ্ণব” হ'য়ে যেতে' চাঁর । আমরা অনেকে অভক্ত হ'য়ে নিজদিগে ‘ভক্ত! 
মনে করি-_রাদলীল! শ্রবণ কর্বার অধিকারী মনে করি। কিন্ত 
আমি কোথায়? আমি ত’ ভক্ত নই-_অনুক্ষণ ভগবানের সেবা-রত নই! 
কোন-নময়ে ‘পুরুষ’ অভিমান ক'রে স্রী-রূপে প্রলুর্ধ হই, কোন-সময়ে স্তর 
অভিযান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই,_আমার স্যায় পাযণ্ডী, পাপিষ্ঠ, নরাধ্ম 
আবার “ভক্ত-শব্ববাচ্য হ'তে পারে? 


রাসলীলায় প্রবেশাধিকার কাহার ? 


যী'র বাহৃবিষয়ে বিরতি হ'য়েছে_-ভগবানের কথায় লোভ হয়েছে, 
ভাগকেই অনুগ্রহ কর্বার জন্ত' ভগবান্‌ রাসলীল! বিস্তার করেছেন; 
কিন্তু (ভাঃ ১০৩৩/৩*),- 
“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনমাপি হনীখ্বরঃ। 
বিনগ্তত্যাচরনৌচ্যাদ্যথাংকুদ্রোহবিজং বিষম্‌।৮ 
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মৃত্যু্যয়ের শুন্বার উপযোগী রাইকান্থুর গান শুন্বার অধিকার 
আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্যগতে আকৃষ্ট হ'য়ে রয়েছি, 
ততকাল আদর। মায়ার আবরথাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বুত্তিতে অভিভূত 
হঃয়ে ইন্জিয়তর্রণের জন্যই ধাঁবিত হই। বাহযজগন্তর দৃশ্য যখন বাস্থদেবময় 
হ’বেন, তখন না আমরা প্াগস্থলীতে যেতে পার্বো ! তাণর পুর্বে তজ্প 
কল্পনা--বামন হয়ে চাঁদ ধ'র্বার উচ্চাশার স্যার বাতুলের চেষ্টা-মাত্র। 
এই হাড়মাসের থলে নিয়ে কৃষ্ণ-বঙ্ছে আরোহণ করা যায় না । বে ওর্লপ 
ধৃষ্টতা ক’র্তে যায়, তার অধঃপতন অবশ্থস্তাবি। যা"্রা বিদ্যার 
মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, দৌন্দর্য্যের মহিমা, খরহবর্ষোর মহিমাকে, 
খ্থুথু’ ফেল্বার মৃত ক’র্তে পেরেছেন, তী'দের কাণেই কৃষ্কথা প্রবেশ 
কগ্র্তে পারে। 
নিবির্বশেষবাদীর ভগবদৃবিত্রোহ 
“আমরা চর্কা, চৃষ্য, লেহা, পের প্রভৃতি ভোগ্যের উপভোক্তা, আরে 
ক্ষ বেচারা হাত-পা-কাটা হয়ে গিয়ে নির্বিশেষ নিরাকার হয়ে 
থাক্‌বে-একট্মাত খেতে পার্বে না, দেখতে পার্বে নাঁ, চল্তে পার্বে 
না?__ এরূপ বিচার যুক্তিপুষ্ট নহে! যখন আমি বলি,_ভগবানকে খানিক 
বঞ্চনা কর্ব, তখন ভগবানকে ‘পরমাস্ম’-রূপে দেখি | (শ্বতাশ্বঃ ৩১৯) 
“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা 
পশ্ৃত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ 1৮ 
জড়ের হাত-পা ভগবানের না থাকার দরুণ, বচ্চিবানন্দবিগ্রহ ভগ- 
বানকে তাহার নিত্যচিন্াস হন্তপদ হইতেও যে চ্যুত করতে হবে» এর 
ধৃষ্টতা বিশুদ্ধ না্তিকত1 বা কষে তৌগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
ভোক্ত-অভিমানী আমরা কখনও বুভুক্ষ, গ্রচ্ছন্নভাবে ভোক্কৃত্বাভিমান 
পরিত্যাগপুর্ধক আমরা কখনও ছল-ধর্ব বা মলোবর্্মবিশি যু । 
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ভগবদৃত্রষ্টা পুরুষের বিচার ; 
সন্বন্ধপ্ানলা্ধ ব্যক্তির জ্ীচৈতগ্যচরণে প্রপত্তি 

ু্ধ্য দর্শন ক'রে যেমন আমর! বুঝ তে পারি, সমস্ত আলোর মালিক 
ূ্যা, তজূপ যাঁর! ভগবদর্শন করেছেন, তারা অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন 
যে, সকল-শক্তির শক্তিমান প্রভুই কঃ! তিনি ক্রেচ্ছাচারী, তার 
ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ কর্তে পারে নী ভিগবান্__সচ্চিদা নন্দ বিগ্রহ 
এবং আমরা তাঁহার আত্রিত অগুচিৎ--খখন আমি ইহা বুঝ তে পারি, 
তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্মের নেবাই আমাদের কাঁধ্য হর, তখন আমরা 
শ্রীচৈতন্থচন্দ্রের চরণে আত্মদৃমর্পণ করি। 








শ্রীমন্ভাগবতের সত্য 


( হিন্দী-ভাহায় প্রদত্ত ) 
স্থান--গীন সৃতগোস্বামীর স্থান, নৈনিষারণা 
সমর়-__অপরাহূ, মঙ্গলবার, ২র। কাঁত্তিক, ১৩৩৩ 
উপস্থিত- গোঁড়ীয় ভক্তগণ ও সীতাপুরের একজিকিউটিত, ইঞ্জিনিয়ার 
সিঃ হদনগে!পাল সর্দানা। 


নৈক্র্্যই শ্রীমন্তাগবতের উপদিষ্ট 

শুদ্ধন্তান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি--এক-তাৎপর্য্যময় । ইহাতে স্বীয় 
ইন্দিয়পরিতৃপ্তির পরিবর্তে সকলই নৈকর্দ্য। সুখ ও দুঃখ, দ্‌ইটা 
ভিন্ন বস্তু । সুখের জন্য বেড়ালে ছুখই আনে! সুতরাং ফলের 
আঁকাজ্ষা করা উচিত নর; কর্ম-কাণ্ড মুক্ত-পুরুষের কৃত্য 
হে । কর্শের ফল কথন ভাল, কথন মন্দ । শমন্তাগবত কর্মকাণ্ডের 
উপদেশ দেন না। যাতে জীবের পরম-মঙ্গল-লাভ হয়, ভাগবত সেই 
পরমাত্মার কথা কীর্তন করেন। ভাগ্বতে নৈকন্ধ্য ও পারমহংস্ত- 
ধর্ম্মের কথা আছে। ভাগবত শুন্তে হবে, পড়তে হ’বে ও বিচার 
কর্‌তে হবে । অন্ঠান্ গ্রন্থের সঙ্গে ‘ভাগবত’ কি বলেন, তাহা বিচাৰ্য্য ৷ 

একমাত্র ভীগবতেই নির্মল কৃষ্ণভজনের কথা স্ুব্যক্ত 

তাগবত ছেড়ে’ অন্থন্ গ্রন্থ পড়লে কর্ম্ম-জ্ান-মার্গের, সুখ-দুঃখের ও 
জন্ম-মৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কায হ’তে পারে। 
গ্রোক্ষকানী ভোগ ত্যাগ করুলেও ঈশ্বরের উপাসনা! করে 
আ। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন 
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 অষ্টাল, যোগী ও মুমুক্ষু জ্ঞানী, উভয়েই অপন্বার্থপর 
যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় ন1,--উহাতে “অণিঘা”, 
‘লঘিমা’ প্রভৃতি দিদ্ধি-লাভ হয়। মোক্ষকাঁমীর (Salvationistgর) Ell 
ছেড়ে’ দিতে হ’বে। মে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে চুটা 
চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা (recipient) | 
কল্মা, জ্ঞানী ও যোগী, সকলেই ভ্রমপথে চালিত 
যিনি কর্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ ক’রেছেন, ভাগবত বলেন,_তিনি 
ভুল পথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ’লেই সহজে মুক্তি হতে পারে, 
প্রেয়ো-বন্ত-পাত হ’লে শ্রেয়ো-বন্ত-লাভ নাও হ'তে পারে কিন্ত 
শ্রেয়ো-বস্তই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন,_:আসি আমার 
ভগবানের দেবাই কর্‌ৰো, তিনি গ্রহণ ক'র্তেও পারেন, নাও পারেন ; = 


ইহাই ভক্তি। 





কন্মী ও ভক্তি 


কর্সিগণ এ-জীবনে ও পর-জীবনে নিজের ভোগ চায়। Bhakti is 
the eternal function of Pure souls. If we regain our real 
position, then we have the chance of dissociating 
Ourselves from the world, ভক্তি নির্মল আত্মারই বৃত্তি। যদি 
আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ পুনরুদ্ধার কর্তে পারি, তবেই অনায়াসে 


এই পৃথিবী হ'তে পৃথক্‌ হ'তে পার্ব। 
পরমেশ্বর-বস্তর স্বরূপ ও তটন্ছ লক্ষণ 
পৃথিবীর কোন বিষয় আমার চিন্তনীয় নয়। স্বরূপ-লক্ষণে ভগবান্‌ 


ওদ্ধমত্য । স-পরিকর সেই নিত্য বাস্তব শুদ্ধসত্যই আমাদের চিন্তনীয় 
বিষয়। তটস্ব-লক্ষণেই মাঁয়িক জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষিত হয়। 
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৮ পাপশাশশিশাশপাশাশাশিপশশশাশীশাশাশাশশিপাশাপিশি। 
পপাসপাপাাপিশাসিশাটি। 





পশাপশীপিশিপিসাশিপাশিশি 


অপ্রাকৃত সবিশেষ-বিগ্রহ ভগবান্‌ 


ভগবানের আমার গ্ভায় হাত, পা, মুখ, চোক, কাণ, নাক নাই। 
আধার ইন্দরিয়গুলির পরম্পরে ভেদ আছে । ভগবানের দেহ ও দেভীর 
(Proprietor and propertiesaর) ভেদ নাই (identical) তাহার 
নাম, রূপ, গুণ ও লীলা ‘এক’ | পৃথিবীর প্রাকৃত বস্তু হ'তে সংজ্ঞা ভিন্ন, 
ক্ন্পী হ'তে রূপ ভিন্ন, গুণী হ'তে গুণ ত্বত্ত একঙ্গব-শবদ ও কিশ্বল-বস্ত? 
এক নহে! পৃথিবীতে রূপীর রূপ পরিবর্তনশীল ; কিন্তু ভগবান্_স্বরাট্‌ । 
He does not require any other heip. He may come 
down upon the scene of anybody and everybody as He 
le565. ভগবান্‌ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করেন নাংঁতিনি পুর্ণ 
নিরপেক্ষ, পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাপ । (খেতাশ্বঃ ৩১৯) 
“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা 
পশ্তত্যচন্ছুঃ ন শৃণোত্যকর্ণ 
দবেততি বেগ্কং ন চ তন্তান্তি বেত্ত 
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্‌ ॥৮ 
তাহার কর্ণ-চ্ষু ইত্যাদি অচিন্ময় নয়--নকলই চিন্নর ও পূর্ণ! 
Electron theory বা পরমাণু-বাঁদে ভ্রান্ত জীব ইহা শরণা কর্তে 
অসমর্থ ৷ Electron theory ও theism এক নহে | 


সুরিগ্নণেরও ভ্রমযোগ্যতা, এজন্য আত 
গুরুপদীশ্রয়ের আবশ্যকতা 
তগবান্‌ নারায়ণ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে শুদ্ধদত্য প্রকাশ 
করেন। স্থরিগণেরও বাঁব সত্য (&bsolute Truth) ধারণা করতে 
ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে, কিন্তু Absolute ম0)এর 
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ভুল নাই । “সত্যং পরং বীমহি”_ঞীভাগবতের আদি শ্লোকে আছে। 
জাগতিক ফন্তু অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাগবত জানা যায় না) সদ্‌গুরুপদাশ্রয় 
দরকার! 
নৈমিষারণ্য 

ভাগবতের এই বিশুদ্ধ সত্যের কথা শ্রীল হতগোস্বামী এই স্থানে 
শৌনকাদি যষ্টিমহন্ মুনিগণের নিকট কীর্ভন করেছিলেন । Mental 
speculation or activity was stupified here—gক্ষার মনোমর 
চক্র এখানে স্তব্ধ হ’য়েছিল ৰ’লে এই স্থানের নাম--“নেমিষারণ্য” ; 
এইটি আত্ম-বি-রামের স্থান । 








শ্রীরুঞ্চনেবা 


স্থান-প্শ্যাযারমণ জিউর মন্দির, আীধাম ই বৃন্দাবন 
সমযর--অপরাঢ়ু, শুক্রবার, এই কান্রিক, ১৩৩৩ 


বক্তার দৈন্যোক্তিমুখে গৌর্জন-অহিমা-কীর্তন 


গ্রীধানঝাদিগণের চরণনেবা কর্বার বোগ্যতা আমার নাই, তবে 
আপনাদের ইচ্ছা ও শ্রীগৌরনুদরের কৃপায় গৌরভক্তগণের দেবার জন্ত 
আমি দাড়িয়েছি ; কেননা, যে গৌরভক্তগণের কুপাঁকটাক্ষে সকল 
আঁশা, সকল আঁকাঁজ্ষা ও নকল প্রয়োজন অতি-সহজে লাভ করা যায়, 
তীগদের গ্ুপাদপন্-স্ররণে আমাদের যে সাফল্য, তার তুলনা আর নাই। 


ভোগীর গৌরবের ফলতন্ব 


আমরা-_-আমাদের স্বীয় গৌরবে শর্কিত ; কখনও কোনও কার্য্যারস্তে 
পাপ-পুণ্যের বিচার করি, কখনও বা মনে 
উপর শ্রভুত্ব বিস্তার ক’র্বো’ এ সমত্তই প্রতিষ্ঠা । 
আ-ব্হ্মন্তথধ যত আকাজ্জা, বস্তলাভের বত চেষ্টা, ভোগের বে বাঞ্ছা, 
ভোগের পর বে বিরাগ, তা” সমস্তই অসৎ বাঁ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ 
কালক্ষোভ্য।. এরূপ প্রন্থানের লব্ধবস্ত হগ্তান্তরিত হ'লে নকলই বি 
বসলে মনে হয়| কুকুরের লাুন মোজা করবার প্রয়ান যেষন ব্যর্থ, 
তজপ ভুতুব-আঁদি চতুর্দশ ভুবনে ভোগের পরিণতিও বগস্থায়িনী ! 
কর্ম্মফলবাধ্য ভোগ্যবস্ত-মাত্রেই পরিবর্তনশীল ৷ 
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 অহংগ্রহোপাসনা ও কর্মপিপাসার অনারত্ব 

রূপ-রন-গন্ধ-শব্দ-ম্পর্শ-গ্রহণৌঁপযোগি ইন্দিয়্র জ্ঞানদমূহের দারা 
পরিচালিত হ'য়ে অনেক-সময়ে আমর! অহংগ্রহোপাগক হ'য়ে পড়ি। 
তখন আমাদের শুদ্ধ আত্ম-প্রয়াম স্ুপ্রপ্রায় থাকে। কথনও মামবা 
কর্ম্মফণের আশায় আকাশ-পুশ ত্রিদশপুণীকে বরণীয় বস্তু মনে করি। 
আঁবার এই ত্যাগ-চিন্তা যখন প্রবলা হয়, তখন মনকে "আমি' বলে 
ভ্রান্ত হই। নই ভোক্তুন্নপে কাধ্য করে। এই ভোগ-ত্যাগ-বুত্তি-- 
আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকাঁরিণী । 

শ্ৰীকৃষ্ণ -স্বয়ংক্মপ 

আত্ম জানেন,--স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ব বস্তু ; শবীনারায়ণ--তা'র 
বিলাস-বিগ্রহ, এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রধ্যয্ন ও অনিকুদ্ব__বৈভবগ্রকাশ | 
পরতত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে প্রকট হন নাই। কৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলা-- 
নিতা। শনারায়ণে দ্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র এখ্্য পরিস্ষুট এবং শরীরে 
নারায়ণের এখবর্য্যের মধুরিমা বিকশিত। আমরা এনব না জেনে, 
আত্মন্বরূপ বিস্বৃত হ'য়ে বৈধবের চেষ্টা ও পরতন্ব-দতবন্ধে ভুল করি ) তখন 

সংসারে মিত্রতা-শক্রত| প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং অমতে সদ্ভ্রম হয়? 

শ্রীক্ব_ পুর্ণচিৎ ; অচেতনে চেতনভ্রম কিরূপে হয় ? 

দ্বিতীয়তঃ, কষঃ-_সম্পূ্ণ চেতনময় | অচিৎপর বন্ত--অস্তেন, ভগব্স্ত 
পু । ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা নিজকে শ্বয়ংবরদ্ধ মনে করি। তখন সভাতীয়- 
বিজাতীক়-ভেদ-রহিত হওয়া প্রভৃতি কুতর্ক হৃদ্দেশ অধিকাঁর করে,_তখন 
চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখনও ভোগের জন্ত ব্যন্ত হয় না 
বদ্ধ মনই মনে করে বে, ক্বষ্ণপাদপন্রে তাঁহার কিছু ভোগের বস্তু আছে 
ভগবানের পাঁদপদ্ম--চিন্নয়, আমাদের ভোগের উপকরণ নয়: 


1 চেতনের 
ব্যাঘাত হ’লে চেতনের অস্রিতায় অচেতনকে চেতন ব'ল ভ্রম হয় । 
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ক্বঞ্চ--পুৰ্ণানন্দস্বরূপ চেতন ; বর্দ-জ্ঞান-যোগাদিমার্গে 
অদ্ধানন্দাভাব 

কৃষ্ণই আনন্দ; তাতে পূৰ্ণানন্দ আছে; তিনি-পূর্ণাননদময়বিগ্রাই। 
ইন্জিরজন্ঞানে জড়ানন্দে পূর্ণতা নাই) এখানে সমস্ত প্রার্থনার পূরণ হয় না। 
ইন্জিরজজ্ঞানে পরিচালিত হয়ে মনে করি. অহংগ্রহোপাপনায় বা 
খতঞ্জলির কৈবল্য-লাভে অধও আনন্দ আছে! কিন্তু নিত্যানন্-প্রয়াসই 
আত্মার ধৰ্ম্ম । মনে যখন নিত্যানন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগমযর় 
ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কুষ্ণ-দর্শনেই কৃষ্ণস্েবা নিতাস্ত 
প্রয়োদনীর ব’লে ধারণা হর । 

প্রপঞ্চ জীবভোঁগ্য নহে 

যতদিন পৰ্য্যন্ত আমরা নানা-বিচারে আবদ্ধ থেকে’ ভোগ বাহ! করি, 
ততদিন যনে করি যে, জড়েলি 1 প্ৰপঞ্চ ভোগ করা বাক) কিন্তু 
প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্যবস্ত নহে! বে-দিন নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় 
চিদানন্দ নিরন্তর উপ 





সেদিন কুষ্ছপাদপন্মে সম্যক্‌ বন্ধন হবে 


৩৪ ৩1 ধুতি গা তত ন্‌ 
ভেদবাদ 

যে-স্থলে সংখ্যা-গত ‘এক’, ‘দুই’, “তিন” ইত্যাদির উপলব্ধি, সেখানে 
‘ভেদ্ৰাদ | প্ৰপঞ্চে এই “ভেদবাদ? হ'লেও চিজ্ঞগতে উহা পুর্ণ নমতা 
উপস্থিত করে । তখন জানি _ক্রম্তই নিত্য ভেতনম্র বস্তু ৷ 

‘ভক্তি'শব্দের অপব্যবহার ; তুক্তি-একমা্ 
পুর্ণ চেভনবন্ত্রতেই প্রযোজ্য! 

আমাদের নিত্যত্ব, সত্যত্বঃ চেতনতা তীহাতে পর্যবসিত হ'লে তাহাতে 

ভক্তি হক । বর্তমানে *ভক্তি”-শব্দে নান] অসভাব এনেছে $- বেসন, 





62 গ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী--তৃতীয় খণ্ড 





এপাশ পাশাপাশি A 





্পপাপাশীশি পাপাপাশ' 
৮৫5 


পিতৃভক্তি, রাজভক্তি বা পাঠশালার গুরুভক্তি। ‘ভক্তি 
“ভজ ধাতু মেবায়াম্ত। কোন্বস্তর mediums ভক্তি সাধিত জনে, 
তাহার বিচার ন হ’লে আযর। অস্থবিধায় পড় ব। 

ীচৈতন্যকৃপী ব্যতীত শুদ্ধতক্তিস্বরূপ-বিজ্ঞান অমত্তুব 


অথে মেৰা -= 


( শ্ৰীচৈতনুচন্্ৰামৃতে ৪৯) 
«কালঃ কলির্কলিন ইন্দিয়বৈরিবর্গীঃ 
ট্রীতক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্বঃ | 
হা! হা ক বামি বিকলঃ কিমহং করোমি 
চৈতন্তচন্্ৰ যদি নাগ্ক কৃপাং করোষি ॥” 
বর্তমান কান--কলি--বিবাদের যুগ ৷ তাই পরমোজ্জল ভক্তিমার্স__ 
বাগ.বিতওা, ছল, কুতর্ক প্রভৃতি কোটি-কোটি-কণ্টকে অবরুদ্ধ! এমন 
অবস্থায় ভ্রীচৈতন্তচন্জের কৃ! ব্যতীত ভুদ্ধতক্তির বিচার জানা অদস্তব 
শ্রীচৈতন্তচন্ত্রই স্বয়ং কৃষ্--ভগবনবস্ত। ভগবদ্বস্ত ইন্িয়ের দ্বার! জানা 
যায় না? যথা ( কঠ ১২২৩ )-- 
“নায়মাত্ম প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 
বমেবৈষ বৃখুতে তেন লভ্য- 
স্ন্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বান্‌ ॥" 
কৃঞ্চটসেবা--চেতচনর দ্বারাই সম্ভব 
ভগবদস্তর নিত্য অধিষ্ঠান-_আনন্দময় অধিঠানের উপলব্ধি না হ’লে 
সেই বস্তু পাই ন!। মনোধৰ্ম্মলীবী নানা-গ্রকারে ভগবদ্বস্ত না জেনে" 
অন্যবস্তুকে পৃজ্য মনে করে, এবং ইন্তরিয়জ-দর্শনে ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগের 
বিচার না জেনে” মনে করে,--এইটাই ভোগের বস্ত। মনের হার! ভোগ 





জীরফ্সেবা ০১ 


৯০০০০০০১০০৩ পপ তিনি 


হয়। কৃষ্ণের সেবা! হাঁড়যা্নে হর না-চেতনের ছারা হয় ! পরমাণুবাদে 
ভগবানের সেবা হ'তে পারে না । 
কষ্ণসেবাময়ী প্রতিষ্ঠাই প্রয়োজন 

সবিশেষ বিচারে পরতত-বস্ত নারায়ণে ও স্বয়ংরূপবস্ততে লীলা-বৈচিত্র্য 
আছে! মান্ত-প্রতিম স্বয়ংরূপ কুষেঃ অনন্ত নারায়ণ আহেন। কুষ্ণচন্জই 
পৃর্ণতন্‌ পর্তদ্ব বন্ত। তা'র স্বয়ংরূপ হু'তেই নারায়ণের পরতন্ব, এবং 
জীবনদেব-_কুষ্চেরই বৈভবপ্রকাশ ও আকর-পরমাস্ম-বন্ঘ ! চেতনের বৃত্তি 
উন্মেষিত হ'লে বুঝ বে|,_ক্বষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু, আঁনন্দম 
মর্াদা-রপ অন্তরায় নাই। মর্য্যালার পৃজ্য-পূজক 
হ্য় ন]| কিন্তু কৃষ্ণ--সর্বতোভাবে দেবকের লি 
নশ্বর নছেন। আত্মার নিত্য ইন্জিয়ের ছারা তাহার দেবা কর্তে হবে । 
মূনের কল্পনা-প্রভাবে কৃঞ্চনেবা হবে না৷ সম্বন্ধ বা পব্যজ্ঞান চ 
‘কৃষ্ণই আরাধ্য বলে যা’দের বিচার, তীঃরা ব্যতীত আমাদের অন্য 
কেছ নাই। “কু্ণই একমাত্র আরাধা”-_এইরপ প্রতিষ্ঠাই বৈঞুবের ; 
ইহাই প্রয়োজন। ভোগ-বাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্চনীয়! নয়! 

উপসংহার 
সময় খুব সংক্ষিপ্ত; সন্ধ্যারতিরও সময় হ’লো! আছ আর 

আপনাদের ভজনের অধিক সময় নোব না। কৃষ্ণেচ্ছা হ’লে আবার 
আপনাদের সেবা কর্বার প্রয়ান পা’ব। কৃষ্ণের নিত্য সেবকগণের 
চরে অসন্ত দণ্ডবৎ প্রণাম । 


বস্তু; সেখানে 
চারে: 


ক্ীব্যাসপুজায় প্রীগন্ভাগবতের পুনরারস্তি 


সথান--বিষবৎ্নভা, জীগৌড়ীয় মঠ, উ-টাডিদ্লি, কলিকাতা 
সময়--নায়ংকাল, রবিবার, মাথী বৃথ্চ! পঞ্চমী, গই কান) ১৩৩৩ 


[ সলপগ্রভুপাদের ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে আ।ভিতনগণের প্রতি উপদেশ ] 
শ্রৌতপথানুসরণে ভাগবত-সন্কীর্তন-শিক্ষ।-দাঁল 


আত্মবিদ্গণের পিরোমণি শ্রীক্ষ্ণদ্ৈপায়ন-বেদব্যানের অনুগ জনগণ 
বলেন, -তন্ববিদ গণ ধাঁহাকে জ্ঞান, জেয ও জ্ঞাতার সমষ্টি, ইন্দিয়গ্রাহ 


জোনের অতীত নির্ব্িশেষ ওপনিষদ পরত্রহ্ম-শব্দে বাস্তববস্তু-ধর্ম্সের পরিচয়- 


জ্ঞাপনোনেণে নির্দেশ করেন, নর্ধব্যাপক-বাহ্যান্তর্যাধি-রূপে যাহার অখণ্ড 
ও খণ্ডিত ভাবদ়-নংশ্লি্ট পূর্ণাপূর্ণভাবের প্রতিদ্বন্বী, বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য- 
নির্দেশক ভগবন্তাবের অংশবিশেষ ‘পরমাত্মা’ বলিয়া যিনি নির্দিষ্ট, 
অনন্তরদ্‌গুণবৈচিত্রমৃদ্ধ সচ্চিনানন্দ-বিগ্রহলীলা-পরিকর-মণ্ডিত নামি- 


বূপ-গুণোভাপিত দেই অবয়ঙ্ঞান-পরিনিষিত নৈশু ণ্য-গ্রকটিত-তনু চিচ্ছত্তি 


বিলসিত শ্রীকষ্টচৈতন্ত*নামক ওদীধ্যনীলামবিগ্রহ-নাঁদক জয়াস্তর্দত 
শ্রীবদনকমণ-নিনাদিত কী্তনীয়ন্বরূপ উ্রনন্মনন্দনের সেবা-নিরত-বৈষ্ঞব- 
গুরুদেব-পাদপদ্মাশ্রিত মাদৃশ অকিঞ্চন-জনের সৈন্য নিবেদন এই যে, 

এব্যাস-পুজ্জার নিতান্ত অযোগ্য অর্চ্ক-সুত্রে মদীয় হরিকথা-কীর্তন- 
সুখে আন্ম্ঠানিক কার্য সুহুর্বাল হইলেও অন্ত মহতী আশা! হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া মহাজনান্থগমনে শরব্যাদানুগত বহু সজ্জন মহোদয়ের হিত 
মমবেত-চেষ্টায় ভগবৎসেবা-বার্যয ব্রতী হইতেছি : 
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৮ 








শাএসাপিপা্পিপাশাপাপাপাপাশাসাসাশাশাশ 


োৌভপথ--স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন তর্কপদ্থিগণের দার! 
আক্রান্ত ও আচ্ছাদিত 


চতু্দুখের হৃদয়ো্াদিত তবদমূহ প্রীনারবচরিতে প্রতিফলিত হইয়া 
বৈষ্যবগুরু শ্রীবেদব্যাসের ক্বপার্র আমরা তদীয় অধস্তনস্থত্রে আম্নায়সমূহের 
তথ্য লাভ করি। এই সু পথই ‘শ্রৌতপথ’ বিয়া প্রসিদ্ধ লাভ 
করিয়াছে। যাহারা শুব্যানানুগত্যে উদাসীন, তাহারা স্ব-স্ব ইন্দিয়ল- 
জানে গ্রমন্ত হইয়া শ্রোতপথ পরিহারপূর্বাক তর্কপথাশ্রয়ে আয্নায়া- 
লোঁচনায় স্ব-স্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিভিন্ন মৃত উচ্ছাৰিত 
বৃরিরাছেন। নেইগুলিকে কেহ কেহ শ্রোতপথ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
গিয়া! বিবর্ত আশ্রয় করেন। শ্রীব্যাস-কথিত পথের দৌনর্ধা ও সুষ্ঠতা- 
দর্শকে শ্রীগৌর্ন্দর যে মহাজনের অনুসরণের পহ্থা জগৎকে 
দিয়াছেন, তাহাই গৌঁড়ীরের সকল দাধ্য ও সাধনের একমাত্র সম্বল | 
শ্রীগৌরম্দরের আশ্রিতলনগণের নেবা-প্রণালীতে যে-প্রকার সাধন ও 
সাধ্যের তত্ব লক্ষিত হয়, তাহা কালপ্রভাবে তর্কপন্থী আস্তিক-ক্রুবের 
সঙ্গে নেবামত্রী প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া অভক্তিমূলা চেষ্টার উদয় 
করাইয়া দিয়াছে। ভীরু, ব্রা, নারদ ও ব্যাদের গন্থা পরিবন্তিকালে 
ভাঁগবত ও পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বতশাত্রনয়াবলন্বনে জগতে গ্রনিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য আজ উপাধির চাঁঞ্চলো প্রপঞ্চে 
নানাবিধ রূপ থারণ করিয়। আক্লার-পথকে ন্নাধিক বিপন্ন করিতে 
উদ্ধত। অনুসরণের পরিবর্তে ওুপাধিক-জ্ঞানে বিচলিত হইয়া আজ 


অন্থমরণ-গথ অন্ুকরণ-পথে পধ্যবদিত। 
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লর ভক্তিপথেই সাধ্যলাভ এবং বিশেষতঃ 
সাধকগণের মদলার্থ ওঁদর্য্যময়ী গৌরলীগা রর কীর্তন 
এইজন্য ভগবদ্বিমুখ আয়ায়-গ্রতিপন্থি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-বিধানা্ 
শ্রীগৌরনুন্দর তারম্বরে বলিতেছেন (ভাঃ ১২।১৩]১৮)১ 
এরীমন্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ঃবানাং প্রিয়ং 
যন্মিন্‌ পারমহংস্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ৷ 
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষম্ম্যমাবিক্কতং 
তচ্ছুখন্‌ সুপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচেররঃ ॥” 
এই প্রপঞ্চ হইতে জীবনুক্তপুরুষ-নংপ্রদায় ভক্তি অবলম্বন করিয়। সাধ্য 
লাভ করিবেন এবং সাধনপগর্য্যায়ে অবস্থিত জনগণের মঙ্গল-বিধানে 
স্বতঃ পরতঃ বিশেষ যত্ন করিয়! শ্াগৌরস্নরের ওদাধ্য-লীল। প্রকাটত 
করিবেন! বস্তুতঃ আয়ায়শান্র ত্রিবিধ বিষয়বিভাগে শুভ, পঠিত ও 
বিচারনিত হন! স্বরূপাবস্থিত পরেশানুভূতি ভগবানের সহিত ভাগণ্তে 
সম্বন্ধ স্থাপন করে! সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সাধ্য-তত্বে প্রবিষ্ট হইয়া 
সাধ্য বা প্রয়োজন-লাভের উদ্দেশে অভিধের অনুষ্ঠিত হয় । 
সীধলীভিধেয় ও সাধ্যাভিথেন্স পঞ্চবিধ 
মায়ীবাদ-নিরসন 
সাধনাভিধেয্ন ও সাধ্যাভিধেয় প্রাপঞ্চিক দর্শনে সমস্তরে অবস্থিত 
প্রতীত হইলেও উহাদের মধ্যে নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্তমান । সাঁধনাভিধের 
পরিপকাবস্থায় ভাবো নববী অভিধেয়াত্মিক! বৃদ্ধিতে প্রকাশিতা হুন এব 
পরে প্রেমভক্তিত্বরূপিণী বৃত্তিতে উন্নতৌজ্জলরসের উচ্ছুরিত কিরে 
সাধ্য ভাঁবন্তক্তির স্বরূপ নির্দেশ করেন। প্রয়োজন-তত্ববিচারে যুক্তি 
লক্ষণে বিষ্ণু জ্যি -লাভরূপ প্রেমভক্তিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 
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প্রতিবাদী বা মাযাবাদী প্রাপঞ্চিক দর্শনে অনিত্য উপাধিতে অশ্সিতা 
পন করিয়া বধিন-রাঙ্্যে সুলহ্ুগ্ম অনাস্মু- -প্রতীতিগত চেষ্টাকেই 
মুখ্য-নাধন-দ্রানে সাধ্য অপবর্গের বিচারে জড়বৈশি্য স্তন্ধ করেন মাত্র, 








কিন্থ গকুতগ্রন্তাবে এরূপ চে! ওঁপারিক খণ্ডজ্ঞানোথ ও সাধ্য-শবক- 
| অনমর্থ। পঞ্চবিধ মায়াবাদার যুক্তির প্রতীতি ত্রিপুটী- 
র্কে অমুভূত হওয়ায় স্বরূপের নিদ্দেশে বিবর্ততবাদ আসিয়া 
চিচ্ছক্তিপরিণা* গবাদের সত্যতা বা তে প্রবাহিত করে মাত) 
অর্ণবত্রয়ের অভিজ্ভান বিলুপ্ত হইয়া! মহস্তত্ব প্রভৃতি 

'প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল হয়! চারটি? গম: pt প্রভৃতি ঈশবররুষ্ণের 
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বাণীসমূহ গৌড়পাঁদাশ্ৰয়ে কেবলাদ্বৈতবাঁদীর কর্ম্মান্তর যট্‌কনাদনই 


সম্বল হুইয়া পড়ে ৷ 


দ্ীচৈতন্যের ভ্রীমধ্ব-মতাক্রীকার-লীলা 


=) = 


গ্রীকৃঞ্চচৈতন্তচন্দ্রের বাণীতে বেদান্তাচার্য্য গ্রুপাদ 
বলদেব লক্ষ্য করিয়াছেন! তিনি 'প্রমেয়রত্রাবলী”তে প্রচৈতন্লাদেবের 


i ত 
শ্ আমাধ্বমতনংগ্রহহৃতক শ্রোকে বলেন,-- 


এইসকল কথা 


এ্রুষধ্বত প্ৰাহ বিষ্ণুং পরতমমবিলালার-বেঘাঞ্চ বিশ্ব 
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌ হরিচরণজুহস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্‌ ৷ 


শ্রীমন্সধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্বতো 
ভেদে! জীৰ্গণ। হর্ন নীচোচ্চভাবং গতাঃ ! 
মুভিনৈ নবুখান্ভৃতিরমলী ভক্তিষ্ট ততমাধন- 
মক্ষাদি-তরিতসং গ্রমাণমখিলাম্ারৈকবেছ্তো হরি: | 
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রি ্রমধ্বাচাৰ্য বলেন,--(১) নিই তম বস্তু, ( 
অথিলবেদ-বেগ্, (৩) বিশ্ব-সত্য, (৪) জীব--বিষ্ণু হইতে 
জীবনমুহ_-প্রীহরির চরণ-গেবক, (৬) জীবের মধ্যে বন্ধ ও 





চা 


তারতম্য বর্তমান, (৭) বিধুঃপাদপন্মলাভই জীবের যুক্তি, (৮) বিষ্ণুর 
অপ্রারুত ভজনই জীবের মুক্তিলাভের কারণ, এবং (৯) প্রত্যস্+ অঙ্থযান 
ও ভ্রতিই প্রমাণ । 

শ্ীমধ্বের মতে,--ভগবান্‌ আীহরিই পরতত্ব, জগৎ সত্য হইলেও 


ভগবান্‌ হইতে তত্বতঃ ভিন্ন, জীব-_বহুসংখ্যক ও সকলেই শ্রীহরির 
নিত্য অনুচর 3 সাধনভেদে ফলগত তারতম্য হয় বলিয়াই তাহাদের 
পরস্পর উচ্চনীচভাব-প্রান্তি, কৃ্চনেবার বিস্থৃতিক্রমে অবিগ্ঠা-ঘটিত 
বৈরূপ্য পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থানপুর্বক ভগবৎনেবানন্দামু- 
ভূতিই মুক্তি) অপ্তাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি মলদ্বার! অনাবৃত! নিৰ্ম্মল 
শুদ্ধভক্তিই এ মুক্তিলাভের সাধন ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,-_এই 
তিনটাই প্রমাণ এবং স্বয়ং ভগবান্‌ জরীহরিই নিখিলঞ্তি-প্রতিপান্ত পরম- 
পুরুষ। 


শ্রীশৌরনুন্দরের দশমুল-শিক্ষা 
ঠাকুর শ্রীভক্তিথিনোদ শ্রীগৌরস্থন্দরের প্রচারিত কথায় সম্বন্ধ, 
অভিধেয় ও প্রয়োজন__তৰত্রয় “দশযূলে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
১! “আয্নারঃ প্ৰাহ তং হছরিমিহ পরমং সর্কশক্তিং রসান্ধিং 
তদভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকুতি-কবলিতাঁন্‌ তদ্‌ বিমুকাংশ্চ ভাৰাৎ | 
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধতক্তিং 
সাধ্যং তত্গ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥ ১॥. 
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AAAI ION ANS A It Dena 


তঃমিদ্ধে| বেদে! হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ 
প্রমাণং সংপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্‌ তান্‌ নববিধান্‌ 
তথা প্রত্যক্গাদি-প্রমিতি-সহিতং মাধয়তি নো 
ন যুক্তিতুর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২॥ 
হরিস্তেকং তন্বং বিধিশিব-সুরেশ-প্রণমিতো। 
যদেবেদৎ ত্রন্ধ প্রকৃতিরহিতং তত্রন্থুযহঃ 1 
পরাত্রা তণ্তাংশো জগৰনুগতো। বিশ্বলনকহ 
স বৈ ঝাধাকান্তো নবজলদ কা স্তিস্চিচদয়ঃ ॥ ৩ ॥ 





বিকারাহ্ৈঃ শুন্যঃ পরমপুরুযোহয়ং বিজয়তে ॥ 5 ॥ 
স বৈ হলাদিস্তায়াঃ জাত 

স্তথা সপ্বিচ্ছক্তি-প্রকটিতরহোভাব-র f 

তয়া শ্রীদন্ধিন্া কৃতবিশদতত্বাম | 
রসান্তোধৌ মগ্রো ভ্রজ্রনবিলানী বিজয়তে ॥ ৫ ! 
স্কুলিঞগাঃ খদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া 

তরেঃ স্র্য্যন্তৈবাগৃথগপি তু তত্তেদবিষয়াই | 

বশে মায়! যস্ত প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ্‌ 

স জীবে মুক্তোইপি প্রক্ৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥ 
বরূপার্থেহাঁনান্‌ নিজনুখপরান্‌ কষ্চবিমুখান্‌ 
হরের্মায়া দণ্যান্‌ গুণনিগড়জালৈ: কলয়তি ৷ 
তথা স্থলৈলিসৈৰিবিধবসনৈং ক্লেশনিকরৈ- 
মহা-কৰ্ম্মালানৈর্নয্নতি পতিতান্‌ স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥ 
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৮! যদ! আমং জাঁমং হছরিরসগলদৈফবজনং 
কদাচিৎ সংপণ্তন তদয়গমনে স্াদরুচিরিত ) 
তদা কষ্ণাবন্তা! তাজতি শনকৈমণিকবশাং 
স্বর্নপং বিজাণে। বিমলরমভোগং স কুকতে ॥৮॥ 
৯। হরেঃ শক্তিঃ সর্কং চিদচি্খিনং স্তাৎ পরিণতি- 
ধিবর্ভং নো সত্যং আতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্‌। 
হরের্ডেদাভেদৌ আতিবিহিত-তত্বং স্ুবিমলং 
ততঃ প্রেম্ণঃ দিদ্ধর্ভবতি নিতরাং নিত্যবিযয়ে ॥ ৯॥ 
১০। অতি: কষ্াখযানং ম্রণ-নতিপুজী-বিধিগণী- 
থা দান্তং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্‌ 
নবাঙ্গান্তেতানীহ বিধিগততক্তেরন্থুদিনং 
তজন্‌ শ্রদ্ধাফুক্তঃ স্ুবিমলরতিং বৈ সলভতে ॥ ১০ ॥ 





ভগবান্‌ শ্রীগৌর্থম্দরকর্তৃক মধ্ব-তন্বাবাদীর, বাশিষ্টা- 
দ্বৈতধাদীর, নিয্নমানন্দের ও বিষুওস্বামীর অধস্তনা- 
ভিমানী বল্লভাচার্ষেযর বিচারের 
অসম্পুর্ণতার পুর্ণতী-সাঁধন 

শ্রীগৌর্ন্দর তথ্বাদি-শাঁখাস্থিত একদপ্ডিগণের সহিত যে তত্ববাঁদ- 
শাখার অনম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ গ্রীচৈ ত্তচরিত।নুত-গ্রন্থে 
ভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য-দেশ পরিভ্রথণকাঁলে শ্ীলক্পণ- 
দেশিকাধ্যুষিত মৃলকেন্্র শ্রীরজক্ষেত্রে বিশিষ্টান্বৈতবাদের মপ্পূর্ণতী- 
নাধনোদেশে শ্রীগৌরম্দূর দে-সকল কথা স্বীয় লীলায় গৌড়ীয়গণের 
সাধন-ুটুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতাসুতে স্থানে 
স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিযমাননদ-মুদির “দীরিজাত', দশপ্লোকী' 
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প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল অভাব তদমুগ-সম্প্রদায়ে রুষ্ণভঙ্জনের অন্তরায়রূপে 
Be . 


বিগণিত হইত, নেইপকল অভাব কাশ্ীর-দেশীয় ?) কেশবাচার্যের হিত 
দি শ্রীগৌরকুঝ পরিপূরণ IR তৃতীয় বিষ্ণুস্বামি- 
মম্প্রদায়ের শিষ্য-বংশ-পারম্পর্য্যে উদিত বর ভাচাধ্য-রচিত “‘সুবোধিনী’ 
নারী ভ্ীমদ্ছাগবত-টাকার যে-স কল অভাব ছিল, তাহার পরিপুরণ-লীলা ও 
গ্ীচেতগঢারতাদুত-নামক গ্রন্থে দর্কতোভাবে উদান্বত আছে । 
বেদপুর্লাপাদি-শাস্ত্রে সাত সম্প্রদার-চতুষ্টয়ের ইতিহাস 

শ্রী, ব্ৰহ্ম, রুদ্র ও সনক-প্রবর্তিত সম্প্রনায়চহ্ঠয়ের কথ! বেদ, পুরাণাদি 

ও মহাভারত প্রমুখ গ্রন্থনসূহে উল্লিখিত আছে । যহাভারতাদি এঁতিহা- 


গ্রন্থ হইতে সন্ধলিত ইতিহাস এতদ্বিষয়ে ৮ গৃহীত হয় । এতৎ- 
প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বর্ণিত হইতেছে । 





ব্রহ্মান্ন সন্তজঙ্গে বাস্তব-নত্য-প্রকাশ 

ভ্রক্মার সাতটা বিভিন্ন জন্মে নেই বাস্তব-সত্য পনঃ গুনং 
প্রকাশিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে দেই সত্য নূনাধিক লুপ্ত হইরা 
কলিযুগে বিবিধ তর্কপপের আবাহন করিয়াছে। 

(১) ব্রহ্গার প্রথম মানস জন্মে শ্রনারারণ হইতে ফেণপগণ, 
ডাঁহাদের নিকট হইতে বৈথাননগণ এবং তীহীদিগের নিকট হইতে চন্দ 
প্রথমে বান্তব-সত্য লাভ করেন। (২) ত্রহ্গার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে 
উহ রণের ক্পা-ক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র, এবং রুদ্র হইতে বালিবিল্যগণ সেই 
সত্যে উপনীত হন। (৩) ব্রহ্মার তৃতীয় বাঁচিক জন্মে নারায়ণ 
হইতে সুপর্ণ ঝগ্বেদের আকর্-মত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে 
বিঘশাঁসিগণ এবং তাহাদিগের নিকট হইতে মহোদধি ( রত্বাকর ) 
একাস্তিকধৰ্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। (8) ত্রহ্ধার চতুর্থ আত 
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জন্মে আরণ্যকসহ বেদশাস্ে সাত্বত-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে শ্রহ্মা 


হইতে স্বারোচিয মনু, মনু হইতে তাহার পুএ শঙ্খপদ এবং তাহা হইতে 
সুবর্ণাভ গাত্বত-ধর্্ম শিক্ষা করেন। ব্র্মার পূর্কোক্ত মানস) চাশ্য, 
বাক্যজ ও শ্রবণজ,--এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে পত্যযুগের ধৰ্ম্ম 
প্রচারিত হইয়াছিল। 

বাস্তব-সত্যোপাসকগণের বর্ণাশ্রম।ভীত একায়ন-স্কন্ধিত্ব 

তৎকালে ত্রেতাযুগের স্তায় বর্ণাশরম-ধর্প ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
প্রচার আরব হয় নাই। ফেণপ, বৈখানধ, সোম, রুদ্র, বাঁলিখিল্য, 
নুপর্ণ, বায়ু, যহোদধি, স্বারোচিষ মন্ত, শঙ্খপদ ও ম্থবর্ণাভ প্রভৃতি গ্রাগ্‌- 
বন্ধযুগের হরিজনগণের সকলেই একায়ন-স্বন্ধী ছিলেন? তৎকালে 
বৈদিক শাখার কোন বিভাগ ছিল না বলিয়াই বৈদিক খধিগণ “একায়ন- 
্ন্বী'-নাষে পরিচিত ছিলেন। প্রাগুক্ত ফেণপ, বৈখাঁনস, বাঁলিখিল্য ও 
পরবস্তিকালে গুভুস্বরগণ পুর্বসম্্রনায়চতুষ্টরের অনুসরণে, বর্ণাশ্রম-বর্ 
প্রতিষ্ঠিত হইবার কালেও বানপ্রস্থের শীখা-বিশেষে পর্যবসিত হইয়া- 
ছিলেন । 

(৫) ভ্রেতাবুগে ব্রহ্মার পঞ্চম লীসত্য জঙ্গে গ্রুনারায়ণ হইতে 
সনতকুমার একান্ডিক-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমাঁর হইতে বীরণ, 
বারণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি এ ধৰ্ম্মে শিক্ষা লাভ করেন। 
(৬) তৎকালে বৰহ্মায় বন্ঠ অগুজ জন্মে ব্ৰহ্মা হইতে বহিষ্মৎ ও তদগ্রজ 
অবিকম্পন প্রভৃতি একাস্তিক সাত্বত-ধর্শে প্রবি্ট হ্ন। 

ব্রহ্মার পাদ্মজন্বে ভক্তির ইতিহাস 

(৭) অঙ্গার সপ্তম পান্পজন্সেই শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, বর্গ 
হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষাকু প্রভৃতি বৈষ্বগণ ভাগবত- 
ধৰ্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
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সাততসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের হঁতিহাস 

শীনশ্প্রদায় _রদ্রাকর হইতে উদ্ভুত; প্লত্লাকর প্রাচীন বিঘশালি- 
সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রঙ্গার তৃতীয় 
বাকাজ জন্মে প্রকটিত হন। 

ব্রার চাক্্ষ-জনো ব্রহ্ম-দন্প্রদায় ও কদ্র-সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণ হইতে 
রুপা লাভ করেন! তাহাদের অধস্তন বালিখিল্যগণই ব্রহ্ম ও কুদ্র- 
অন্প্রদায় সংরক্ষণ করেন। 

সনৎকুগার ব্রহ্মার নামত্য পঞ্চমজন্মে ভ্রীনারারণ হইতে ত্রেতা-প্রারস্তে 
এীকান্তিক-ধন্্ম লাভ করেন। 

বেদের প্রহৃতসিদ্ধান্ত-বিরোদী নান!-মত-গ্রাহ 

কালগ্রভাবে চতুৰ্দশতুবনপতি গ্রীগৌরস্ুন্দরের প্রচারিত সম্বন্ধ, 
অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যথার্থ বেদসিগ্কান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দশ- 
প্রকার প্রবল মতবাদ কলিকাঁলে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা 
শ্রীসায়ন-মাঁধৰ দর্ধদর্শন-সংগ্রহে? উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা সংক্ষেপে 
এই-_ 

১। বেদবিদ্বেষী, অন্যাভিলাধী, আধ্যাত্মিক গণোপারক নাস্তিক 
চার্ববাক-সম্প্রদার | 








পা 





২1 ক্ষণিকবাদী গুণোপাঁসক নাস্তিক তীর্কিক বৌদ্ব-সম্পরদার়। 

ও  স্তাঁদ্বাদী গুণোপানক তার্কিক জৈন আহ্ত-দম্প্রদার 

৪। নিরীখবর নিগুণাত্মবাদী তাকিক সাংখ্যবাদী কাপিল- 
সম্প্রদায় । 

৫ সেশ্বর নিগুণীত্ববাদী ত!কিক পাতগ্তল্-সম্পরদায়। 

৬! চিজ্জড়-সমনয়বাঁদী শ্রৌতক্রব কেবলাদৈত-বিচারপর (হরি- 
বিম্থ ) শীকর-স্ত্রদায়। 
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০০০০০০০০০০০ 





-৬পানপপাপিপাপিশিশীশিপিশী 
১ AAAI Na A ন পাপাপামপাপাপিপাপিপাপাপাপাশসপাপ!প 


৭। বাক্যার্থবেদী শ্রোতক্রব সপুণোপাসক মীমাংস ক-সম্প্রদায় । 

৮। উৎপতি-সধনাদৃষ্টবাদী শৰ্দপ্ৰমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক 
নৈরাগিক সহ্জদায়। 

৯. উৎপত্তি সাধনাদৃ্টৰাদী শব্ঘগ্রমাণান্তরানদীকারী সগ্ডণোপামক 
বৈশেষিক-সন্রদায় । 

১০। পদার্থৰেধী শৌতক্রব সডণোপাগক বৈগ়াকরগ-সম্প্রদায় । 

১১। নিরপ্ততর্ক ভোগসাধনাদৃ্টবাদী জীবগুক্ত-বিচারপর সগুণো- 
পাদক শৈব রদেশ্বর-সম্গরদায়। 

১২। ভোগমাধনাদৃষ্টবাদী বিনেহমুক্তিবাদী অক্মৈক্যবাধী নগুণো- 
গাঁসক এুতযভিজ্র-সম্রদায় ! 

১৩1 ভোগপাধনাদৃষ্টবাদী আজভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্মা- 
নপেক্ষ ঈশবরবাদী সগ্ডণোপাসক নকুলীশ পাঁগুপত শৈব-সম্প্রদায়। 

১৪! ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিমেহমুক্তিবাী আত্মভেদবাদী কর্ণ 
সাপেক্ষ ঈশ্বরবাঁদী সগডণোপাক শৈব-সন্প্রদার । 

ত্রিদৃঞ্িবেৰী পরমহংঅবর ্রীচৈতন্তজনের পুর্ণরূপান্গত্ব-বিবয়ে 
বিবর্তবুদ্ধিঁ-ভক্তিপথের মহ্বা-অর্গল 

শ্রচৈতগ্থনীলার লেখক পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বানিপ্রতু “নানামত-গ্রাহগ্রস্তান্‌ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্। ক্বপারিণা 
বিষুচ্যৈতান্‌ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্বান্‌॥”_ প্লোকদ্বারা আধ্যক্ষিক জড় তর্ক- 
পদ্থিদ্িগকে শ্রীব্যাঁের আনুগত্যলাভের জন্ত পরামর্শ দিয়াছেন । ব্রিদণ্ডি- 
পাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী আশ্রধীর বেষে মেই পারমহ্ংস্ত- 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রমি'গতের মহোঁপদেশক হইয়াছেন । 
তাঁছার বিজয়-বৈজযস্তী-বন-হুত্রে শ্রীচৈতন্তাশ্রিত প্রচারকসঙ্খীদীয়কে 
ভরিরূপান্থগণ বলিয়া জানিতে বেন কাহারও বিবর্ত উপস্থিত ন! ভয়,_ 
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ইহাই আমার সকাতর প্রার্ধন।। বাহ প্রাপঞ্চিক জড় ধারণা-বশে 
প্রম্‌হংদাঙুগত ধেফ্যবদাদানুদানের আনুষ্ঠানিক অগ্রারুত ক্রিয়াকলাপ 
যেন কাহারও গত্যদর্শনে বাধা না দেয় । 


অন্যাপ্ডিলাধী কৰ্ল্মি-ন্ঞালি-যোগি-প্রভৃত্তির সাধ্য ও ভক্তের 
পাধ্য সমশ্ত্রেণীস্থ নহে 


ইহা বলিবার তাৎপর্য এই যে, শরীগোরসুন্দর-প্রকাশিত সাধন-তন্ব 
অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, কিন্ত ন্যনাধিক দকল-সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই এগুলি সাধন বলিয়া বহুযানিত হয় । অন্যাভিলাবীর গ্রহিক- 
কললাত, বম্মীর পাঁরলৌকিক নশ্বর-কললাভ, নির্ভেব-ব্রন্গানুসন্ধিৎস্ুর 
জ্ঞান, ভেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব-ন্ঠ ব্বরূপ-নির্ববাণ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তুর 
বাহার নিকট 


গবতপ্রেমার সহিত ভুলনা হয় না! ভগবৎপ্রেম! 
সাধ্যবস্তর্ূপে নিত্/কাল পরিনৃষ্ট হইবার পরিবর্তে পরিবর্তনশীল, তাহাদের 


1০ 
পাব্য-বিচার-_প্রাপক্চিক বা গুপাধিক অজ্ঞানের সহিত অমশ্রেণীস্থ । এই 
সকল াধ্য-সাঁধন-বিচারের কথা জ্রীচৈতন্তলীলা-বর্ণনকারী পরমহংস- 


সম্প্রদায়ের পূর্বগুরু শ্ীকবিরাজগোস্বামী স্বীয় উপাস্তবস্ত ভ্রীচৈতন্ব- 
চরি ভামুতলীলা-বিগ্রহে স্বভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
সাধনভক্তি কর্মকা শ্ীয় ব্যাপার নহে 
সাধ্যের উদ্দেশে সাধকের ko নামই ‘সাধন’। নাধকের স্ব্নপ- 
জ্ঞানের অন্তর্গত বর্তমান প্রপকও পঞ্চ কারার: সুতরাং এট আবরণ- 





পঞ্চকের উন্মোচন আধিত ন! মকাঁর কোন পরিচয় 
গাঁওর। বাণ না। আবার, বাধ্য-বস্তকে প্রগঞ্ধন্তর্থত করিবার ভ্রান্তি 
উপস্থিত হইলে সাধ্যাভিধেক্ের প্রতি অব বিন পরিলক্ষিত 


রি গ্রীন গ্রভূপাদের বক্তৃতাবলী--তৃতীয় খণ্ড 


তপ লালা nn 


অস্ত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও মাধনভক্তি কেবল- 
মাত্র ওপাধিক-মহন্ম-বিশিষট মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মক ব্যাপারমার নহে। 
উহা নিরুণাধিকা-গেবা-শ্রবুত্ডিস্বরপা ও তৎফলে গৌণভাঁবে দ্বিতীয়া- 
ভিমিবেশঞ্জ অতদ্বস্তরর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মিক। ৷ এতদ্‌বিষয়ে 
পঞ্চরাঁত্রে বলেন, 
“নুরে বিহিতা শানে হরিমুদ্দিন্ত ঘা ক্রিয়।। 
দৈব ভক্তিরিতি প্রৌন্তা যয়! ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥ 
“লৌকিকী বৈদিকা বাপি ঘা ক্রিযন! ক্ৰিয়তে মুনে । 
হরিনেবানুকূনৈব সা কাৰ্য্য! ভক্তিমিচ্ছত!॥" 
“ঈহ] ঘন্ত হরেদর্ণন্তে কর্্মণা মনসা গির!। 
নিখিলাস্বপ্যবস্থাস্থ জীবনুক্তং স উচ্যতে ॥৮ 
“্নর্বৌপাকিবিনিম্ক্তং তৎপরক্কেন নির্্মলম্‌ । 
হৃধীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিকুত্তমা ॥৮ 
প্রুমন্ভাগবত নেই বিচারদমর্থনকন্সে 
(১) ্রীপ্রহলাদের উক্তি-মুখে (ভাঃ ৭,৫1৩০-৩২),- 
“মতিন কৃষ্ণ পরতঃ স্বতো বা নিখোইভিপঞ্েত গৃহত্রতানাম্‌। 
অদান্তগোভিধিশতাং তযিঅং পুনঃ পুনশ্চর্ষিতচব্রণীনাম্‌॥ 
ন তে বিছুঃ স্বার্থগ্রতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়! বে বহ্রির্থগানিনঃ 
অন্ধা বথান্ৈরপনীয়মানান্তেহপীশতন্থ্যামূরুদাি বন্ধা ৷ 
নৈধাং মতিস্তাবদুরুক্রমাজ্বি সপৃশত্যনর্থাপগ্ো বদর্থঃ। 
মহীয়পাং পাদরজোহ্ভিবেকং নিক্ি্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ 
(২) ত্রান্ণবর্ধ্য ভরতের উক্তিমুখে ভোঃ ৫১২১২), 
প্রহ্গণৈতত্পনা ন বাতি ন চেগ্যয়া নির্বপণীন্গৃহাদ্বা। 
ন চ্ছন্দন| নৈব জলাস্মিস্ধৈবিনা মৃহৎপাদরজোহভিষেকম্‌ ॥* 





১) 
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এবং (৩) গ্রীরন্ধার উদ্ভি-ছুখে (ভাঃ ৩৯৬০৮ 
“তাবছয়ং দ্রবিণ [দেইনি নখিতং 





শোকঃ স্পৃহ! পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। 
তাবম্মমেত্যমদবগ্রহ আডিমূলং 
যাবপ্ন তেহজ্ঘি ভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥” 
প্রভৃতি শ্লোকে শ্তদ্ধভঞ্িরই সাধনত্ব এবং উন্নতরদাত্মিকা প্রেম-ভক্তিকেই 
সাধ্য-প্রেমার সৃহিত অবিচ্ছিন্ন অভিধেয়ন্ধপে স্থির করিয়াছেন | 


অর্ধশাজ্স ও মহাঁজনানুমৌদিত অন্বন্ধ-কুঝঃ, অভিধেয়- 
ভক্তি, প্রয়োজন-প্রেষ ; আৰৃতস্থক্রপেরই উক্ত 
শ্রৌত সিদ্ধান্তের সহিত মতবিরোধ 


ন/ 


প্রপঞ্চে উদিত সকল আতার্ধ্যই তগবদ্বস্তকে দ্বন্ধ', ভগ্বৎবেবাকে 
'অভিধের” এবং ভগবত্গ্রীতিকেই ‘ফল'রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তবে 
তাহাদের অধস্তনগণ রিতার কথার অগ্যাভিলাব-মিশ্রা, কর্দুমিশ্রা ও 
জ্ঞানমিশ্রা নেবাঁকে সাধনাত্বক অভিধেররূপে গ্রহণ করায় ফলকালে 
ন্ত্যিতক্তির অধিষ্ঠান বিস্থত হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। প্রকৃত” 
প্রস্তাবে আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তি ‘ভক্তি' আচ্ছাদিত হওয়ায় শ্রীব্যাদদেবের 
নিজ-গুরূপদেশের সহিত উহা! অমিল হইয়া গড়ে, এজন্য শ্মদূভাগবতে 
১ম স্কন্ধে শম অধ্যায়ে গ্রুব্যানদেবের বান্তব-বস্তর নির্ম্মলদর্শনে আমরা 
অবগত হুই যে,_ 


By 


“ভক্তিযোগেন মননি সম্যক্ঞ্রণিহিতেংমলে। 
অপস্তং পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্‌॥ 
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nc বতা সন্মোহিতো জীব আত্মানং তিগুণাত্মকম্‌। স্ 
পরোহপি মন্তৈহনর্থং তৎক্ৃতঞ্চাভিপস্ততে । 
অনর্থোপশনং মাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ॥ 
লোকন্তাজানতো বিঘাংসক্রে সাত্বতনংহিতাম্‌ ॥ 
যস্তাং বৈ শরয়মাণায়াং কুষে পরম-পূরুষে । | 
ভক্তিরুৎপদ্ধতে পুংসাং শোকমোহতয়াঁপহা ॥৮ 





ভ্ীগৌর-প্রচারিত সাধ্যসাধন-বিচার-- 
ভাগবতীয় অত্যেরই পুনরাবৃত্তি 


ভীগৌরস্থন্থরের সাধ্য-সাধন-বিচার-গ্রণালীতেও ভাগবতের এই 

পরম সত্য প্রাপ্ত হই। এজন্তই আমাদের কোন পূর্বাচাধ 
শ্রীগৌরসুনরের শিক্ষান্ুরণে-_ 

“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বুন্দাবনং 

রম্য! কাচিছুপাবনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। 

শ্রমভাগবতং প্রমাণম্মলং প্রেমা পুমর্থো মছান্‌ 

শ্রীচৈতগ্ঘমহা প্রভোমতিমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥” 
এই শোক-সুখে সাধ্যসাধন-বিচার প্রদর্শন করিয়াছেল। 


বৈৰুষ্ঠনাম-কীর্তবনই প্রয়োজজন-সাধক 
কষ প্রেমা--গ্রাপ্যাবিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট । উহা লাভ 
করিতে হইলে শরবণ-কীর্তন-লিগ্স, সেবোম্ুধ ইন্্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ 
করিতে হ্য়। কিন্তু বর্তমান বন্ধাবস্থায় আমাদের ইন্তিয়ন্র জ্ঞানই একমাত্র 
সম্বল । এই ইন্জিয়জ জ্ঞানই আ-জন্মমূরণকাল আমাদের সহায় ! এই 
ইন্িয়জ-ভ্রানের সাহায্যে আমরা ভগবানের অচিচ্ছক্তি-পরিণত-জগতে 











শরব্যাসপৃজার শ্রীমন্তাগবতের পুনরাবৃত্তি 2৪ 








বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। এই অচিচ্ছক্তি-পরিণামই তির - 
তাঁবে আমাদের অভিনিবেশ বন্ধন করে এবং উত্তরোত্তর অচিচ্ছক্তি- 
পরিণত বস্তু ব্যতীত অগ্য-কোন বস্তুর সন্ধান আমরা পাই না। কিন্ত 
গদার্ধ্যলীলামগ-বিগ্রহ ভ্গৌরজুন্দর প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের কল্যাণ- 
বিধানের নিথিভ্ুই এই অসীম, পরিচ্ছিন্, কাঁলক্ষোভা সংসারে তাপত্রয়ের 
বিধান করিয়া! স্বয়ং সেই তাপত্ররের উন্মালন-সাধক শ্রুবাসদেব-কথিত 
শীভাগবত-গানের ব্যবস্থা করিয়াছেন | আবার, স্বীয় পার্ষদ শিক্ষক- 
সম্প্রদায়ের অভাবাদি পুরণ করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্যের বেষে স্বীয় 
ভজনমুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখিতে 
পাঁই যে, সহত্রপ্রকার ভক্যন্গের অন্তর্গত বে RR 
চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্ত্যদ্ের এবং তন্মধ্যে নবধ! ভক্তিরই প্রাধান্ত 
বর্তমান ; আবার, তদপেক্ষা পাচপ্রকার লেবাই অধিকতর ফলপ্রদ 
তন্মধ্যে আবার গ্রনাম-সঙ্ীর্তনই একমাত্র অপরিহাধ্য স্বশ্রেই ভক্ত 
অপর-প্রকার ভক্ত্যা সাধন করিতে হইলেও এ্রনাম-কীর্ভনই ন 
জয়যুক্ত হন। শ্রীভগবদ্ধাণীতে যে শ্রীনামের নেবারূপ বীর্তন প্রচারিত 
হয়, তাহা শ্রবণ-মুখেই কর্ণকুহরে প্রবিঃ হইয়া শ্রবণ বীর্ভনাদিমুখে শ্রীরপ 
দর্শন, গুণগ্রহণ, পরিকর-বৈশিষ্টযোগলন্ধি ও লীলাবস্থিতি 
বৈচিত্র্যনয় নিত্যসেবা কাৰ্য্যে আমাদিগকে অবস্থিতি করায় । তৎকালে 
আমরা নশ্বর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া বিস্বত হই প্রকৃতির রাজ্য- 
অভিক্রমপূর্বক বৈকৃ্ঠ-গৌলোকাদি প্রদেশে অবস্থান করি। তথায় 
আমাদের বর্তমীন নম্বর অস্থি, মাংন, মজ্জা ও উনিও ত্রব্যগমূহ 
সঙ্গে লইয়া বাই নী। এই সব্ধীর্থ-সিদ্ধিলাভের একমাত্র দাধনই বৈকৃণঠ- 
নামকীর্ভন। বৈকৃ$ শ্রীনাম মাকিক-নামের সহিত তুল্য-পর্য্যায়ে দৃষ্ 
হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে । 
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বৈকুণ্ঠ নাম ও মারিক নাম; নামাঁপরাধ বা বৈফ্যবাপরাধ 


প্রক্কতির অন্তর্গত বস্তু ব ভাবের পরিচয়-প্রদানকারি-সংপ্ত! বা নাম 
ও বৈকুঠ-নিৰ্দেশক জীনাম--পরশ্পর শক্তিগত সামর্যে পৃথক্‌। বৈরুঠ 
গ্রীনাম-শৰীনামীর সহিত অভিন্ন, কিন্তু মাঁর়িক নামসমূহ--চক্ষুঃ প্রভৃতি 
বিভিন্ন ইন্ডিয়-গ্রাহ ভাব-দ্বারা সমর্থনযোগ্য বস্তু হইতে ভিন্ন। বৈকুণড 
প্রলাম_নিত্য, শুদ্ধ পূর্ণ, মুক্ত, সচ্চিদাননরসবিগ্রহ্থ ও চিন্তামণি, 
আর মায়িক সংজ্ঞানমুহ--অনিতয, অপূর্ণ, বন্ধ, পরিচ্ছিন, অপুৰ ও' 
খণ্ডিত ৷ স্থতরাং বৈকুষ্ শ্রীনামকে যদি কেহ মায়িক খণ্ডিত নশ্বর বস্তুর 
নির্দেশক নামমাত্র জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ও ধারণ! শ্রীনাম-ভজনে 
অন্তরায় উপস্থান করিবে। ইহাকেই খ্রীগোরস্থন্দর ‘নামাপরাধ’ বাঁ 
‘বৈন্চবাগৱাধঃ বলিয়াছেন। যেরূপ অলবজ্ঞান শিশু অভিজ্ঞ 
অভিভাবকের হিতোপদেশ বাক্য অবহেলা করিয়া প্রচুর ক্লেশ পার, 
তদ্রপ ভক্তিপথে বিচরণণীল জনগণ গ্রীগোরস্থন্দরের বাক্যে অনাদর 
করিয়া অপর দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিকে আচাধ্যজ্ঞানে অনুগমন করিলে 
তাহার নিত্য-মন্গলের পথে কণ্টকই আরোপিত হইবে । শ্রীগৌরক্থন্দব 
বলেন, 


“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুণনা। 
অমাণিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৮ 
“নিষ্িঞ্চনন্ড ভগবগ্জজনোনুখন্ত 

গারং পরং জিগমিষোর্ভবদাগরন্ত 

সন্বর্শনং বিষয়িণীমথ যোষিতাঞ্চ 

হা হস্ত হস্ত বিষতক্ষণতো২প্যসাধু ॥* 
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বুভুক্ষ! ও মুযুক্ষা- প্রীনাম-তজনের অন্তরায় ; 
যহাজন-পথই অনুসরণীয় 

গ্রীনামভজন-কালে যে সকল অস্থবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে 
মেব্যের প্রতি সেবকের বৈপরীত্য-বুদ্ধিনান্নী ভোগপিপাপা ও মুক্তিপিপাসা 
গ্রধান অন্তরায়রূপে বাধা দেয়! তঙ্ছন্য প্রীগৌরহুন্দরের ও তাহার 
অনুগত জনগণের প্রপঞ্চে গুঁদাধ্য-লীলাভিনরই আমাদের সর্ঘতোতাবে 
আলোচ্য এবং সেই মহাজন-পথই সৰ্বথা অনুসরণীয় । শ্রীমদ্ভাগবত- 
লিখিত €১১1২৩৫৮)৮- 

“এতাং সমাস্থায় পরাক্মনিষ্ঠামধ্যুবিতাং পুর্ব ৈর্মহর্ষিতিঃ 

অহং তরিষ্যামি দুরস্তপারং তমো মুকুন্দাজ্বিনিবেবয়ৈব ॥* 











এই শ্লোক ব্যতীত অন্প্রকার সাধনের আদর করিতে গেলে আমাদের 
বুথা সময় নষ্ট হইবে মাত্র ! 
শ্রীল প্রবোধানন্দের প্রদ্রশিভ প্রণালীতে 
শ্ীচৈতন্যবাণী-প্রচার 
আমরা ব্রিদত্ডি-গোন্বামিপাদ গ্রুপ্রবোধাননের গ্রগর প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াই কীর্ভন-পথে অগ্রসর হইব 


সি রানি 
“দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনপত্য 


+ নাব লতজও শু 
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদ্হং ব্রব।ম | 
বা হি 


শ্্রীনাম-সংকীর্ভন 


স্থান__যোগগীঠ, শ্রীধান মায়াপুর 
কাল_-সোমবার, ২ ফাস্ভন। ১৩৩৩ 


মাখী শুরা ত্রয়োদশী--শরীনিত্যানন্দ-জন্মোৎমব 


গ্রীনাম-ভজনই শ্রীমহাগ্রভুর শিক্ষা, _-শ্রীনাম-রূপ-গুণ- 
পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলী--পঞ্চধা বস্তহ শ্রীনাম 

আমরা শ্রীশিক্ষার্টক-মধ্যে শ্রীমন্সহাপ্রভুর শিক্ষাণার প্রাপ্ত হই। 
মহাপ্রভু অচ্চন শিক্ষা করিবার কথা বল্লেন না, পরন্ত শিক্ষীষ্টকে শ্রীনাম- 
ভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বল্লেন,__শ্রীবষ্ণের নাম 
সম্যগ্রূপে কীর্তন করা আবশ্যক? নাখ-নামী অভিন্ন,--এ কথাও তিনি 
বলে দিলেন। যখন কোনও বস্তুর দম্যগৃরূপে কীর্তন করা হয়, তখন 
সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ করে দেখা”ন হরে থাকে । ভগবানের নাম, 
রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পঞ্চধা বস্তুটি-_এমনাম”। ভগবদ্‌- 
বিগ্রহ-এীনামের অত্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি ) 
বিরাজমান । গরহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে (নাঁধ” ও ‘রূপের 
মধ্যে, ‘নাম’ ও ‘গণের’ মধ্যে, নাম? ও 'লীলা”র মধ্যে ইত্যাদি) 
ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয় (অর্থাৎ ‘নাম’ হইতে “রূপ 
কিংবা “নাম” হইতে ‘গুণ’, কিংবা ‘নাম’ হইতে ‘লীলা’, কিংবা ‘নাম’ 
হইতে “পরিকরবৈশিষ্ট্য” ভিন্ন বস্তু নহেন )। 


ভগবদৃূপ--জড়চক্ষুর অধিগম্য বস্তু নহে 
যদি কেহ মনে করেন,_“আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব” তা” 


হলে 
তা'র জানা উচিত,-এ চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন কর্তে 


পারে না। 
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rant লপাপালপল পাপা 


চক্ষরিন্দিয়ন্ার| গহণীয় বে রূপ, তা" ভোগের বস্তু । ভগবান্‌ কষটচন্ত্র_ 
ভোক্তা; তিনি ভোগ্য বস্তু নন। ভোগ্য-বস্তৰারা ইন্জিয়-তপণ হয়। 
প্রীম্াগবত ৰলেন,_ভগবদস্ত এই চক্ষুর্ণরা দ্রব্য নহে; যে জিনিস এই 
চক্ষুৰ রা দেখা! যায়, তাহা “ভগবানের রূপ" নহে 








নাগ ও নামী-এক ; কৃষ্ণের রূপ-গুণ-পরিকর- 
বৈশিষ্ট্য ও লীলা--সৰই প্রীনাম 
পুরু ও আক্ফ্চনাম’--দুইটি রি বস্তু নন! বিভিন্নভাবে 
প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্্য ও 
লীলা, সকলই--নাম ! 


জীনাম-সংকীর্তনই গৌরবিহিত অন্ভিধের 


জড়জগতের বস্তগুলির মধ্যে নাম ও নামার পার্থক্য লক্ষিত হুর, 


কিন্ত অগ্রাকৃত এীকবঞ্চনাধ সন্বন্ধে তাহা নহে। তাই শগৌরসনূর 


প্রীকষ্ণ-সংকীর্তন-শব্দের অর্থ 


বলিতে গান্ধব্বার ও নি ব্রলেজুনন্মম। নকলে মিলিত হইয়া 
যে কীর্তন, তাহাই “সংকীর্ভন”, অথবা “সম্যক কীর্তন” অর্থে ‘সংকীর্ত্তন’ 
অর্থাৎ ্রীকঞ্ষের সকল কথার কীর্তন অথবা নাম, কূপ, গুণ, পরিকর- 
বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্্তনের নাম-_সংকীর্তন'। সেই সংকীর্্নই নৰ্কোপরি 
বিশেষর্ূপে জয়যুক্ত হউন ! 


৪4 শ্রীল প্রভুপাদের বন্ততাবলী_তৃতীয় খণ্ড 


্্ীনাম- ভজনই, সর্বদসাধন-সাধ্য, মূল 
আমরা সাঁধনভরভি-গর্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্তন, (৩) স্বরণ, 


(৪) গাদসেবন, (৫) অর্চনঃ (৬) বন্দন, (৭) দান্ত, (৮) সখ্য ও 
(৯ আত্মনিবেদন_-এই নবধা ভক্তির কথা জানি। প্ীভকতিরসামৃত 
গিক্মতে যে চৌধটিগ্রকাঁর ভভ্যন্ বর্ণিত হইয়াছে, মেখফন টা নবধ] 
ভক্তির বিস্তৃতি । উক্ত চৌষিপ্রকার ভজ্ঞযঙ্গের মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ট মাধন- 
রূপে উক্ত হয়েছে (চৈ চঃ মধ্য, ২২শ পঃ ৯২৫-১২৬ )- 
“সাধুমদ, নামকীৰ্তন, ভাগবত-শ্রবণ ৷ 

মধুরা-বাস, শ্রীমূত্ি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 

সকল-সাধন-শ্রেঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পীচের অল্প-সজ ॥” 


এই শ্রেষ্ঠ সীধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 

‘্রীনাম-ভজনই’ পর্বমূল ও সর্কোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শীনাম- 
পরাণ বা গ্রনামকীর্ভনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে কুচি উদয় 
করাইবার উদ্দেশ্তেই “সাধসঙ্ষে'র কথা বলা হুয়েছে। শ্রীমস্ভাগবতে 
একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই ‘পরধর্ম্ম* বলিয়া কীত্তিত হয়েছে (ভাঃ 
৬)৩]২২ও ১২1৩।৫১-৫২ 0১ 

“এতাবানেৰ লোকেহন্মিন্‌ পুংসাং ধৰ্ম্মঃ পরঃ স্থতঃ | 

ভক্তিবোগো তগবতি ত্রীমগ্রহণাদিভিঃ ॥৮ 

“কলেন্দোষনিষে রাজনস্তি হেকো মহান্‌ গুণঃ? 

কীর্তনাদেব বৃষ মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেত ॥ 

কুতে যন্ধ্যায়তো বিষু ত্রেতায়াং যতো] মখৈ: । 

দ্বাপরে পরিচ্্যায়াং কলে তদ্ধরিকীর্ভনাৎ ॥৮ 
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তত জাত রাকা লাপিলাপিাশালাল লাাপিপাপাপা পাসাপাপাপ পোদ পালাল পাপ সাপাপাস্পাপালান 


গ্ীমদ্ধাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে Ed UE কথাই পুনঃ 

পুনঃ উপদ্বিট হয়েছে। নথুরাবান’ অর্থাৎ ধামবাস-মুলেও নাম- 
ভজজনের উদ্দেশ্য অপ্তনিহিত আছে! নামাম্মক অস্রিতায় বান বা যে- 
স্থানে সংকীর্ভনকারী দাধুগণের সমাগম হয়, দেই স্থানে বানই ভরধাম- 
বাণ’ ৷ ভগবর্নামাত্মক মন্তের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্তনমুখেই এীযুত্তির 
সেব! হয়, স্থতরাং প্রীনামকীর্তনই সব্বেপরি জ্রবুক্র হইতেছেন। 
একমাত্র পনাম- শনং কী ঘন হ ভহতেহ সর্কাসিস্ছি বু) 

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । 

কুষ্তপ্পরেম, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তনঃ । 

নিরপরাধে ‘নাম’ লৈলে পায় প্রেহধন? ॥* 

শ্রীনাম-সংকীর্তনেই নবধা ভক্তি অনুমূযুত! 


সাত্বতস্থৃত্যুক্ত সহক্র-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌহটি প্রকার ভক্তির মধ্যে 
প্রীনাম-সংকীর্তনেরই সূর্্বশ্রে্ঠতা । নাম-সংকীর্তন-যন্তের ছারাই বর্কা- 


মঙ্গল দাঁধিত হয়! নাম-সংকীর্ভনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমন্তই আছেন। 
a রি 2 
অবণ, কাত্তন, স্ম 


=) 


ণ, বন্দন 
অভিধেয়বিচারে অচিন্ত্য-ভে 
গুরু গ্রীগৌরনন্দরের ইত তি এই যে, 'ভ্রকম-সংকীর্তন'ই 
একমাত্র অভিধের ৷ 
শ্্রীকৃষ্ণ-সংকীর্বনই সাধনশিরোমণি 

বিনি কীর্তনাখ্য ভজ্যম সাধন করেন, ভাহারই সকল মঙ্গল সাধিত 
হয়। ' যিনি কৃষ্চবীর্তভন করিবেন, পূর্বে তাহার শ্রবণ কর! আবশুক। 
শ্রীক্-সংকীর্তনের অন্তভূ্তই বে সকলপ্রকার সীধন-প্রণালীদ_ইহা 
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nN পাপমাসাপ Maia 
স্প্পশসাপিসাশাসাপাপিশশপিসিশিশিশিশিশশিশিটি 


বহার হুদুঢা নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন, শ্রকষ-নংকীর্ভনই 
সাধন-শিরোমণি'। প্রীকুঞ্চ-নংকীর্জনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণাঁলী 
অন্তভূর্ধ। নবধা ভক্তির মধ্যে ভক্তি সন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায়--থগ্চাপিস্ত 
ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা কীর্তনাথা-ভক্তিমংযোগেনৈব কর্তব্যা » 
(টৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ১২৪-১৩০ 7 

“এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ! 

নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 

এক অঙ্কে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ॥” 


সকল সাধন ও সকল শীল্তই প্রীনামসংকীর্তনের উদ্দেশক 
বহু-অঙ্গ-পাধনের মধ্যে গ্রীকষ্+-সংকীর্ভনই শ্রেঠ। যেখানে শান্তর 
একান-নাধনের কথা ঝলেছেন, সেখানেও শ্ট্রীকষ্থকীর্তন'ই লক্ষিত 
বস্তু৷ রীক-নংকীর্ভন” বাদ দিয়ে থুরা-বাস” “সাধুস্গ প্রভৃতি 
কোন অন্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকুষ্চ-নংকীর্ভন করি, 
তা” হ'লে তা-দারা যথুরা-বাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমৃত্তির শ্রদ্ধায় 
গেবলের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল, সকলই লাভ হয়! নাম-ভজনে 
জীবের সর্কগিদ্ধি! একা নাম-নংকীর্তনের দারা স্বপিদ্ধি-লাভ হয়। 
'পাচের অননসঙ্গেশ্র যে-কোন একটিতে গ্রীনাম-সংকীর্ভনের কথা 
অন্ততুক্তি আছে। শ্রীকঞ্চের বনতিস্থল জীধামবানে শ্রীনাম-সংকীর্তন 
ব্যতীত অন্ত কোন কাৰ্য্য নাই। বাঁধুরন্গে শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্ত 
কোন ত্য নাই। শ্রমদ্ভাগবতের প্রতিপাস্ঠ বিষয়_“নাম-সংকীর্তন’ : 
ুক্তকুলেরও গরীনাম-যংকীর্তন ব্যতীত অন্ত কোন রত 


EE) ই 
নাই। শ্ংভাগবত-শবণ-কীর্দন-চিন্তন-ফলে শব মুক্ত হন। প্ীমভাগবত- 
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কীর্ভন-ফলে জীব 'হরিমংকার্ত্ন’ করিতে শিক্ষা করেন, অর্্চনের দ্বারা 
( অরচচনে যে নাদাত্মক মন্ধের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্রমধ্যে নামের সহিত 
ঘেচতৃর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্বারা ) জীব “নংবীর্ভন, কর্তে 
শিক্ষা লাভ করেন! হিনি মন্োচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের 
পাদপন্নে অর্পণ করেন । যেদিন তাহার মন্্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাহার 
মুখে হরিনাম সর্ধনা নৃত্য করতে থাকেন ( হঃ ভঃ বিঃ ১১২৩৭ সংখ্যা-ধৃত 
শান্নবাক্য ), = 

“যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব বাসুদেব সমর্চিতঃ । 

তন্মুখে হরিনামানি সদা তিঠন্তি তারত ॥* 

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত-শত পূর্ব-জন্মে বাস্দেবের 

সম্যগ্রূপে অন্ন করিয়াছেন, তাহার মুখেই শ্রীহরির লাম-সমুহ 
নিত্যকাল কিরাজমান থাকেন । 

ভ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তলকারী মঠবাঁসিগণের 

সেবা-কলে শ্রীনামে অধিকীর-লাভ 

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ভনকারি-সজ্বের বিহার 

স্দ্ধভক্তিমঠের অধিবাদিগণের সেবার বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চন-পথের 
পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল স্ুদূর-পরাহত। শ্রীয্ভাগবত-পাঠ 
মঠবাসিগণের কর্তব্য। মায়িক ব্রহ্থাণ্ডে ভন্তিমঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণ- 
মাত্র আছে ৷ মাসিক ব্ৰহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্ডিয-তৃপ্তির কথা আছে ; কিন্ত 
ভক্তিমঠে কৃষ্ণের -তর্পণে চেষ্টায়ই সকলে ব্যস্ত । বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত 
হয়ে যদি কেহ মঠবানিগণের মধ্যে তাদেরই স্তায় ইন্ছিয়চীলন ও 
নিজেজ্িয়-তর্পণ-চেইার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ করে, তবে তাহা অক্ষঞ- 
ণন-প্রমত্ত দ্রষ্টারই বিবর্তগাত্র । যে-যে-বস্তুর হার! হার-নেবা হর, তাহা] 
সর্বপ্রকারে মঠেই আছে! মঠবাদিগণের নেবা করুলেই শ্রীপামে 
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ভি হবে । মঠবাসিগণ সর্বদা সর্বতোভাবে সর্ব্বেন্দিয়-দ্বারা 
হরিসেবা করেন। তাদের হরিজন-সেবা ব্যতীত অন্ত কোন কৃত্য 
নাই। বাঁদের 'হরিভ্ন' বলে উপলব্ধি নাই, তাদের নিকটই 
মঠবাপিগণ এইসকল কথা কীর্তন করেন। যারা গৃহস্থ, তারাও যদি 
নিজেদের হরি-ভজন-দারা গৃহগ্রতীতি হুইতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের 
অস্নিতাঁয় বাস কর্তে পারেন, গৃহের অধিবাদিগণকে স্বীয় তোগোপকরণ- 
রূপে না জেনে’ কষ্ণসেবোপকরণ জান্তে পারেন, তবে তাদেরও মঙ্গল 
হাবে। আমরা ইন্জরিয়গ্রামকে যদি বাহৃজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে কখনও 
প্রীনাম-পরাযণ হ'তে পার্ব না। 

জীবকুলকে গ্রীনামপরায়ণ করিবার জন্য গৌরাবতার 

আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্বার জন্যই সাক্ষাৎ শররাধাগোবিন্দ- 
মিলিত-তন্থ এই স্থানে অবতীর্ণ হ’য়েছিলেন! প্রাপঞ্চিক লোকেরা 
গৌরনুন্রকে অসংখ্য ভোগের বস্তুর অগ্যতমর্নপে ভোগ কর্বার চেষ্টা 
কর্ছে। তা'রা মনে কর্ছে,_দিব্যজ্ঞানের কথাগুলিও বুঝি তা”দেরই 
ইঙ্জ্িতর্পণের অসংখ্য ভোগের সামগ্রীয় স্তায়! “আমদানী-রপ্তানা'- 
আদান-প্রদান যদি ভগবাঁন্‌ ও ভগবদ্বাগণের সহিত করতে পারি, তা 
হলেই বণিক্‌-সমাজের আদাঁদ-প্রদান-কাঁধ্য বাঁ “কর্ম্বাদ” হতে মুক্ত 
হতে পার্ব। আমরা বাহ্ব্রগতের রূপ, গুণ, বিচিত্রতা-দর্শনে ব্য 
আমরা বাহ সংজ্ঞাতে ব্যস্ত! বাহ্রূপ-দর্শনাদিতে যদি কূঞ্চসন্বন্ধ দৃষ 
হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা উহথা_ “মায়া 

পৌন্তলিকভা ও নীস্তিকতা কখন আসে ? 

কষ্চসেবায় যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয়, সেই সুখের বা দুঃখের 

উদয়ে বাধ্য হ'য়ে গেলেই আমরা পৌত্তলিক, নাস্তিক হু'রে গেলাম । 
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৬৮? 








আমর! যা’ চাচ্ছি, যিনি তা’ সরবরাহ কর্তে পারেন, তা’কেই আমরা 
বহুমানন করি। সংসারের জীব সকলেই আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যস্ত । 


হরিছজনহীলের জীবনধারণ_বৃথা 
খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই,--পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, 
যি, কৃষ্চতজন না করি। মনধাজন-লাভে যে যোগ্যতা হয়েছিল, সেটিওনা 
হওয়াই ভাল ছিল, যদি ‘হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর স্যার খাওয়া 
দাওয়া, বিল! প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তাহলে যে 
য্যেগ্যতা-লভি হয়েছিল, সেটিত’ হারাণ হ'লই, তা” ছাড়! জন্মজন্মাস্তরের 
অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়তে হলো “ক্বষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে 
আইমু 1" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন কর্বার জন্ত। 
সাথনপ্রেষ্ঠ ্রীকৃষ্ণ-দংকীর্তনের অখিল অনুকুল 
চেষ্টাই সাধন-পদ্ধ-বাঁচ্য 
কৃষ্ণের সর্ববাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন--ংকীর্তন । আর সব সাধন’ 
যদি কষ্ত-কীর্ভনের অনুকূল বা! বহার হয়, তবেই তা’দিগকে “দান” বলা 
যাবে, নতুবা! ও সকলকে £কুযোগিবৈভব” বাঁ সাধনের ব্যাথাত-মাত্র 
জান্তে হ'বে। 
কর্মফলবাঁদীর আমদানী ও রপ্তানির নশ্বরতা 


কর্মবারীর শরীর পিতামাতা হ'তে আমদানী হ'য়ে এসেছে। 
বর্তমানে আমদানী হ'তে যেদিন তাঁকে মাটীর ভেতর পুতে’ ফেলবে, 
_ মুখে আগুন দেবে। সেদিন উহা রপ্তানী হবে । কর্ম্মফলবাদী আম- 
দ্বানীতে নান! বিশ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করেন, বপ্তানীতে তীর সব শেষ হ'য়ে 
যাঁয়। সংসারের “আম্বানী-রপ্তানী? বা চকর্্মফলবাঁদ দুদিনের | স্বর্সুথাদি- 
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লাঙই বগ, জাগতিক লাভ-গৃজ্জা-প্রতিষ্ঠাদিই বল, এ-নব কখনও 
আমর! চিরকাল রেখে, দিতে পারি না। ফুটো হাঁড়িতে কর্মফিলবাদি- 
সম্প্রদায় আমদানী করছে, তাঁদের সন্তানাদি হচ্ছে ; পুত্রাদিকে রপ্তানী 
০ 
। 


হ'তে চিকিৎসক-সম্প্রদায় রক্ষা কর্তে পার্ছে না, ঈশ্বরের জিনিস ঈশ্বর 


নিয়ে নেন। 


একমাত্র বাঁধন--প্রীকৃষ্ণ-সং কীর্তন 


ধা’রা হরিভঙ্গন করে না, তাদের এ-সকল বুদ্ধি বা বিচার 
কিছুতেই আগে না। হরিভজ্রন ব্যতীত জীবের আঁর কোনও 
কর্তব্য নাই। বালক হউক. বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক ) জী হউক, পুরুষ 
হউক; পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক ; ধনী হউক, দরিদ্র হউক ) রূপবান্‌ 
হউক, পু্যবান্‌ হউক, পাপী হউক ; যে-া-অবস্থায় থাকে থাকুক, 
তাদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, “দাঁধন”--একমার 
প্রকৃঞ্চদংকীর্তন' ৷ 

প্রকৃত কৃষসংকীর্তন কি? 

“বহুভিমিলিত্বা যং কীর্নং তবে সংকীর্তনম্”__বহুলোকে একত্র 
হারে যে কীর্তন, তার নাম--সংকীর্তনঃ। আমার স্তাঁয় কতকগুলো 
বাজে লোকে মিলে’ বদি “হো হা’ করতে থাঁকি, যি চীৎকার ক'রে পিত্ত 
বৃদ্ধি করি, তাহ’লে কি ‘গংকীর্তন’ করা হবে? ধারা শতপথ আশ্রয় 
করেছেন, তা+দের নহিত যদি কীর্ভন করি, তবেই ‘হরি-মংকীর্তন' হবে । 
ওলাউঠার উপশম বা ব্যবনায়-ৃদ্ধির অন্ত বে কীর্তন কিংবা! লাভ-পুজা" 
প্রতি্াদির এন যে কর্তনের অভিনয়, তা? হিরিসংকীর্তন” নয়- উহা 
[য়ার কীর্তন ৷ 
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কৃষ্ণেন্দিয়-তৰ্পণই শুদ্ধ সেবা 





হরির সেবক বলেন,_"হরির সেবা কর) অন্ধ কিছু করো না। 
হরিসেবার নামে a ইন্দ্িয-তপঁণ করো না) মনে রেখো,-_ক্বষ্ণের 
ইন্দিয়তপ্ণের নামই “দেবা” । তোমার নিজ বহিম, খ-ইঞ্জিয়-তৃত্রি যা'তে 
হয়, নেট 'নেবা' নয়। নেটিকে “দেবা মনে করুলে তুমি আত্মবঞ্চিত 
হলে! 


কৃক্েক্তিয-তর্পণকারীর কীর্্তনের সহযোগিতভারই 
জম্যক্‌ কীৰ্ত্তন হয় 

আমরা যদি হরির সত্যি-দত্যি দেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, 
ন হবে| সংশ্রবণ হ’লেই নংকীর্তন হ'বে। 
ন করি আমাদের আবশ্যক কৃষ্ণ সম্যগ্‌ বস্তু, তিনি 
'অনম্যক' বা! ‘আংশিক’ বস্তু নন । “অমুক কামার 
গড়েছে, আমার চোঁথে বেশ ভাল লাগ্ছে* এর নাম-আমার ভোগের 
কষ্ণঠাকুরঃ ইহা-কৃঝ্ নাহুন। মায়া আমার চক্ষে চুলি দিয়ে আমাকে 
কৃষ্ণ দেখতে দিক্ষে নাঃ আমার মনগড়া--আমার ভোগের বস্তু ‘পুভুল’ 
দেখিয়ে বল্ছে ॥_এই কৃষ্ণঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে' কখনও প্রকৃত 
কৃষ্ণদর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্‌ কীর্তনকারীর সহিত যেকাল পর্য্যন্ত 

কীৰ্তন না করি, মেকাল শর্ধ ধ্যন্ত মায়া আমাকে নানা-ভাবে বঞ্চনা করে 


A 
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থাকে ৷ যাদের হৃদয় নিজেবের প্রকৃত মঙ্গল চার না, যা’রা নিজকে নিজে 
বঞ্চনা করতে চায়, তাঁদের অনুগত হয়ে কীর্তন করলে কোন মঙ্গল হবে 
না, উহা মায়ার বীর্ভনই হে ষাবে। মালা-তিলক-কৌটা লাগিয়ে বসে 
আছে, ‘হো হা, কর্ছে।-_পিত্তবৃদ্ধি করুহে”-ওরুর নিকট শ্রবণ করে 


< 


নাঁই-_কীর্তন কর্তে জানে না,--তা'দের অনুগত হ’লে সংকীর্ত্তন হবে নী 
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*প্তাতিলাবী 84 ব্যভীত সিভি জ্ঞানী ও 
অষ্টাঙ্গযোগী প্রভূতিও সংকীর্জনের পরিপন্থী 
আরও নংকীর্ভনের প্রতিবন্ধক-কারী আছেন। তারা ব'লে থাকেন, -- 

বেদাস্ত-বাক্যেযু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগাবস্তঃ” ) কেহ কেহ বা 
পতগ্রলি খষির অনুগত হয়ে রেচক-পুরকাঁদি ক'রে প্রাণকে আয়ায বা 
সংযম কর্বার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তা"রা বাহজগতেই 
আবদ্ধ হয়ে পড়েন। মনে করি।-নিবৃত্ত হুব’, কিন্ত সাধুর জীবন- 
লাভ আমার ভাগ্যে হ'য়ে উঠে না ! জগৎ হ'তে তফাৎ হ'তে ইচ্ছ। করি, 
'যে।গ-পথ'১ ‘বেদান্ত-পাঠ’ প্রভৃতিতে মঙ্গল হ'বে মনে করি, কিন্ত 
ধরপ্রকাঁর' ত্যাগীর কল্পনা বা গ্রচ্ছন্-ভোগ-পিপ!সা আমাদের নিঃশরেরস 
আনতে পারে না ঝলে এ সকল চেষ্ঠা--অভিধেয়'শন্দবাচ্য হতে পারে 
না। তাই, যাঁরা অবঞ্চক হয়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যকথা 
বল্ছেন, সেইনকল মহাপুরুষগণ বলেন, 


কর্কাগ-জ্ঞানকাণ্ড। কেবলি বিষের ভাও, 
‘অমৃত’ বলিয়া যেবা খায় । 
নানা যোনি সদা ফিরে’, কৰর্য্য ভক্ষণ কত 


তার জন্ম অধঃপাঁতে বাঁয় ॥” 


কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাদি জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম নয়; সুতরাং এসকল 
জীবের প্রয়োজন নহে 
‘কন্দা? বা ‘জ্ঞানী’ হওরা__জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। (কর 
বা ‘জ্ঞান’ জীবাত্মার ধর্ম নহে। '্রীকষ্চসেবাই জীবের নিত্যবর্্ম। 
শরীক্ণ-বীর্তন কর্লেই গরীবের নিত্যবজল হ’বে। মঙ্গলের ছাত্বা-লাভে 
জীবের প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হবে না" কৃষকস্থতে সামাঁদের দরকার 
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| EE 
খান-শাছের মঙ্গল সাধন করা, শামা- গাছকে উপ ডে ফেলে ধিতে হবে) 
খাঁনা-গাছকে ফেল্তে গিয়ে ধানকে যেন উপড়ে না দেই! কর ও 
আনে ভগবানের দেবা নাই। কর্খা ও জ্ঞানী উভয়েইস- স্বার্থপর । 
কুকর্ম ত’ অত্যন্ত পাপি্ঠ । সৎকর্থার পুণ্য-কার্যের পুরস্কারও একপ্রকার 
উহা বুর্থতার দওমান্স । অত্যন্ত রূপবান্‌ হওয়া। অধিক অর্থশালী 
| হওয়া, অতি পণ্ডিত হরি ভিসি, দখডেরই প্রকারভেদ পাপের 
দওটা আমর! বেশ বুঝতে পারি,হকিন্ক পুণ্যের দণ্ডটা ভাবি-কালে হয় 


LS 
ব'লে, তখন-তখনই*বুঝা যান না। ঠাকুর মহাশয় ঝলেছেন 


AAA Ament Aaa her re en ren ire ture 








| দওই-- 


পপাঁপে না করিহ মন. অধম নে টিক 
তারে, মন, দুরে পরিহরি । 
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না সইও নাম 


পুণ্য’, “মুক্তি'- ছুই ত্যাগ করি! 


প্রেমভক্তি-স্ুধা-নিধি, তাহে ডুব’ নিরবধি, 
আর যত--ক্ষারনিধি-প্রায় | 
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে, 


বুতত্ব ক। হিনু" উ উপায় 0৮ 


পাঁষণ্ডৰলন-বানা নিভ্যাননের লীলা! ও কৃপা 

| ভগবডজন-যঞ্চিত ব্যক্তিদের হৃদ্গত ভাব-_ভর্ডা-মুর্থিট কামারের 
গড়া একটি পুতুল । বাহ্ভাব তাদিগকে ‘এতদূর আচ্ছন্ন করেছে 
তাঁর! দেহ ও মনোধর্দের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে? বাঁহ মূ্ি 
তাদের চক্ষে গ্রবল থাকায় তাঁরা সমর দর্শন কর্তে পাচ্ছে না; 

| ্রমৃর্তিকে তার তাঃদের ভোগের বস্তু মনে কর্ছে। তা”বা রাধা- 

| গোবিন্দের:, নামকে ‘অক্ষর'-মাদ্র মনে কর্ছে। অথ বত, লামাপরাধ 

| 





94 প্রন প্রভুপাদের বত তাবলী_তৃতীয় খণ্ড 


০ ০৭পালপাপপাপপপদিপাপদিদিদালসপাপাপপসসসাপাপ পাপত সপ শা লপাপিপাপপপপপ পিপিপি 


কর্তে কর্তে ভোগরাগ্ে থাবিত হচ্ছে! নেইমকল গাযণ্ডিদিগকে 
উদ্ধার কব্বার জগ্য ‘পাযওদলন-বানা' নিত্যানন্দপ্রভুর একটা প্রধান 


কাৰ্য্য পড়ে" গেছ লো। 
কর্ম্াকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর স্বরূপ 
।সত্যকথা” আবরণ করাই বর্তমানে একটা মহা-পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হয়ে 
দাড়িয়েছে। যারা! “সত্যং পরং” এই ভগবানের স্বর্নপ-লক্ষণ হু'তে 
তফাৎ হয়ে আমদানী-রপ্তানার কার্যে ব্যস্ত তারাই কম্মকা তী। বাসর 
ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ভনকেই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও 
সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্ত-বস্তরূপে জানে না, সেই জরাপন্ধাদি-তুল্য 
ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী ; একজন ভোগী, অন্তজন ফন্তত্যাগী ব! প্রচ্ছনভোগী ৷ 
কৃষ্ণ-সংকীর্তন ভবদাবাগ্রি-নির্ববাপক ও জেয়োবিধায়ক 
ষ্ঃগংকীর্ভন” হ'লে আমাদের সংঘারের উন্নতি কর্বার বুদ্ধি হ'তে 
(লোভ-পুজ।-প্রতিষ্ঠাদির আশার প্রাকৃত চেষ্টা হ'তে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হুয়। 
কষ্ণসংকীর্ভন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুর প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে! 
নাঁম-ভজনকারী ব্যক্তিরই সর্বাপেক্ষা অধিক পাতিত্য-লাঁভ হয় । একমাত্র 
নাম-কীর্ভনকারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। 
চৈতগ্ঘরসবিগ্রহের আনন্দ-গ্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেলে বাহ্‌-জগতের 
চিন্তা'আোতে ব্যস্ত বাঁ নশ্বর-স্থখের লোভে মত্ত থাকবার চেঃ হ'তে 
গিয়াস মুক্ত হওয়া বার-_দর্বপ্রকার উগ্রতা প্রশমিত হয়--মায়াবাদ 
গ্রহণায় নয়, একথা জানা যাঁয়। 
দ্বিতীয় কথা-_ 
নায়নায়কাঁরি বহুধা নিজনর্কশক্তিস্ততার্পিতা নিয়মিত: স্বরণে ন কালঃ। 
এতাদ্শী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুৰ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ 
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প্রীকৃষ্-সংবীর্তনে দেশকালপাত্রের বিচার নাই; নামবলে 
পাগরপ্ররৃত্ত-কুঞ্ণ-সংকীর্তনের বিরুদ্ধাচরণ 
শ্রীকুষ্ণ-সংকীর্ভনের অধিকারী সকলেই । কৃষ্ণে সর্ধশক্তি আছে-- 
নামেও সর্ধশক্তি আছে । “পুরুষ হরিভজন কর্বে, জ্্রী কর্তে গারুবে 
না) সুন্থব্যক্তি হরিভজন করুবে, রগ্নবান্তি কর্তে পারবে নাঃ যে তিন বেলা 
কান কর্তে পারে না, নে হরিডজন কৰ্তে পারবে না; হার গায় খুব 
জোর নেই, সে হবিভজন কর্তে পার্বে না; নীচ-কূলে জাত ব’ 
টড কর্তে পারবে না" একপ বিচার শ্রীনাম-স কীর্তনে নাই। 
ও বালক, আমি বুদ্ধ হ/য়ে ওর সঙ্গে দি 
মুর্খের সঙ্গে হরিকীর্ভন করবো না ; আমি কুলীন, নী কান্তি 
হরিকীর্ন কর্ব না”--এরপ মনোধন্্ ও দেহ্ধন্দের বিচার আত্মুধর্ম্ 
কষ্গদংকীর্ভনে নাই। িলমুত্র-পরিত্যাগ-কালে অথবা পাপযুক্ত হৃদয়ে 
হরিনাম কর্তে পারি না'»-এরপ বিচাঁরও ভ্রকুষ্চনংকীত্ভনে নাই ৷ 
মূত্রত্যাগকাঁলে “হরিনাম” করা যার, পাঁপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম কর্তে 
পারে ; কিন্তু বারা ‘হরিনাম ক’রে পাপ হজম কর্ব'_এরপ কপটত 
আশ্রর করে, তাঁরা ‘হরিনাম’ করতে পারে নাও নাম-বলে পাপ কর্বার 
প্রবৃত্তি থাকলে ‘হরিনাম’ হয় না] 
পৌত্তলিকতার স্বরূপ-_সাঁধুসজে হরিকীর্ভৃন অ্রবণে 
পৌন্তলিকতা বিদুরিত হয় 
মূর্খের অঙ্ঠনাধিকার নাই; কিন্তু কাল--কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে 
বল্ছেন,_যখন লেখাপড়া শিখুলি নে, তখন পুজারীগিৰি কর্গে 1» কিন্ত 
এটা (অর্চন)-_সর্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যের কাৰ্য্য -_(ভাঃ ১/৮৪।১৩)-- 
“ন্তাত্ববু্ধঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইচ্যধীঃ। 
যতীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে ন ক হিচিজ্জনেঘভিজেযুস এব গোধরঃ ॥* 


তি 
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2 মিনি এই দুখনীরে আত্মুদধি, সী ও পরিবারাদিতে মম যুধি 
নৃগায়াদি জড়বস্তুতে ঈখবরবুদ্ধি, এবং নখাঁদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু 
ভগবদ্তক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পুজ্যবুদ্ধি তীর্ঘবুছি উর মধ্যে কোনটিই 
করেন না, তিনি গঞ্চদিগের মধ্যে গাধা? ও * অতিপর নির্ষোধ।] 

অব্ান্গণদের বিচার--'আমার ্রীপুত্র, এ দেহটা আমার, আমি 
উত্কষ্ট-কুণে জন্ম গ্রহণ করেছি, আমার বক্ত-মাংঅ-টাসড়াগুলি পরম 
পৰিত্র';--এরূপ বিচার নিয়ে ভগবন্তক্রের কাছে যাওয়া যায় না-- 
ভগবত্তক্জের কপার অভাবে “হরিনাম হয় না, এরূপ গ্রমত্ত থাকলে 
প্রবিএহের দর্শন হয় না_্ীবিগ্রহকে "পুতুল? দেখে,--ঠাঁকুরকে ভাঙ্গবে 
গড়েছে-_কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, পেতল দিয়ে ঠাঁকুব হয়েছে--এরূপ 
মনে হ'য়ে থাকে | যে যে-অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা গুনে, 
তবে তা"র পৌভূলিকতা৷ দুর হয়। 


A 


মুর্খ কর্ম্যকাণ্ডী, অভিজ্ঞানী জ্ঞানকাভী, উভয়েই 
পৌত্তলিক ও ভগ্োধৰ্স্মাসক্ত 
“লেখাপড়। শিখেছি;--এ বুদ্ধিটা প্রবল হ'লে “হরিসেব” কর্তে পারা 
যাঁয় না, ‘পৌত্তলিক’ হ'য়ে বেতে হুনু । মাস্থষের লেখাপড়া শিথ বার 
আদৌ আবগ্তকতা লাই, যদি সেই লেখাপড়া হরিভজ্রনের প্রতিবন্ধক হুয়! 
ওরকম লেখাপড়া শিখে? মানুষ পৌত্তলিক হ'য়ে যায় ; হরিনেবাঁর বদলে 
তা*রা অহঙ্কান্ের পুজা করে। মূর্খ কর্মকাণ্তী যেমন হরিসেবা কর্ত্তে 
গাঁৱে না, অভিজ্ঞানী জ্ঞানকাঁীও তষোধর্ট্টে আমক্ত হরে পড়ে 
(ঈশানাস্তে ৯)-- 
“অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিদ্তামুপাঁসতে | 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রুতাঃ ॥৮ 


আনাম-সংকীর্্রম টু 


সাক্ষাৎ কফোগাদন। শ্রীলাষকীর্তুনে বজ্মজীবঝুলের 
আক্ুচি ও বিবর্তবুদ্ধি 


পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা 
লোকে বন্ছে। কেউ বন্ছে,হরিনাম করাটা মুর্খেরই কার্য ঃ 
পণ্ডিতের কাধ্য--হুরিন'ম না করে বাহাদুর হয়ে বাঁওয়া।” তাই 
| গৌরুহরি বিদশন্ত সমাজকে শিক্ষ! দিবার জন্য বল্ছেন,--“হে হরিনাম ! 
৷ তোমাতে আমার কুচি দিলে না--তোথার নামে আমার অনুরাগ হোলো 
না!" শূদ্রের-মুর্খেরা হরিনাম' করে করুক ; আমি পতিত, আমি 
ভ্রাহ্মণ---আঁমি বেদ অন্যয়ন কোর্বো, আমি অর্জন কোর্বোঠ ; মহাপ্রভু 
বলছেন,--বহুজীবের এরূপ ছর্বদ্ধির উদ্ব্ন হয়, তাই তিনি লোক- 
| শিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বল্ছেন,-__হায়, ভগব। 
অন্য কাৰ্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ ( ব্যববান-র 
আমার অরুচি 1! 












বানের নাম ব্যতীত 
হিতা) উপাসনা 
কৃষ্ণকীর্তনকারীর তৃণাদপি সুনীচতার স্বরূপ ; 
দ্রেশ-কাঁল-পীত্র-বিচার 

তিনি নাঁমদ্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্ছেন,-হে জী বণ, তোমরা কীর্তন 
ব্যতীত আর কিছু কোরো না, সর্কক্ষণ কীর্তন’ কর্বে ; ‘অমানী- 
| মানদ'’, ‘তৃণাদপি স্থনীচ’ না হ’লে কীর্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ, 
1 খড় টিপ. বিচারে প্রমন্ত হ'য়ে না” আমি গৌরসুন্দরের 
নিকট হ'তে ‘তৃণাদপি সুনীচ” হওয়ার উপদেশ পেলাম ; আমাকে যদি 
কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহী সহ ক'রে হরিনাম করা উচিত-- 
আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্‌ আমাকে কৃপা করে 
তৃণাদপি সুনীচ হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন, এরূপ জেনে আমার 


নে 
t 
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পপি পপাপিপশিপপপপপিত। 


হরিনাম মারও উত্নাহাস্িত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার 
ওরুবর্দের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদ। করে, তবে তাঁকে বন্ব”-ওরে 
পাষওী, তুই বৈষ্ণবের গ্ুনীচতা বুঝতে পারছিদ্‌নে, ভগবানের বক্ষে 
সুক্ধে--মন্তকে রাখবার বস্তু যে ‘বৈষ্ণব’, তাকে তুই তোর চেয়েও নীচ 
মনে করছিস? তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা তুই বৈধবে আরোপ 
কর্ছিদ্‌ কোন্‌ সাহদে? পাষত্ডী কর্মী তুই, জানিম্নে--সমস্ত মঙ্গলযমুর্ি 
হাত মোড় ক'রে যে বৈষ্ণবদের সেবা-গ্রতীঙ্গায় সতত দণ্ডায়মান, যেই 
বৈষ্ণববের নিন্দা কর্লে তোর অমঙ্গল যে অব্তস্তাৰী | বৈষ্ণবের বিদ্বেষ 
করলে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে । 
কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতার স্বরূপ ; দেশ-কাল-পাত্র-বিচার 
i সমুচিতভাবে দণ্ডিত করতে হ বে,-ইহাই 
তৃণাদপি সথুনীচতা, মহিষ্ণুতা’; কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে 
আমাকে গালি-গালাজ কর্‌তে থ।ক্বেন, তখন আমি জান্বো,_-বে সকল 
লোক অস্থৃবিবায় পড় বেন, ভগবান্‌ তী'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান 
ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্‌ বখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে 
অন্খ্যগ্রকার কটু কথা বা'র করে আমাকে সহগুণ শিক্ষা দেন। 
ভগবান্‌ আমাকে জানান,_ছুনিয়ার নিন্দা সহ কর্তে না শিখলে ‘হরিনাম’ 
করবার অধিকার হয় না| 
বক্তার গুরুদেবের অমীনিত্ব ও মানদীনের আদর্শ 
কৃষণকীর্তন করুতে হ’লে “মান” হতে হবে| আমাদের 
গুরুদেবকে মুক্িমান্‌ মানিদ’ দেখেছি ; তিনি বহিম খ লোকদিগকে ভোগা 
দিতেন_-বাজে কথা ব'লে বিদায় দিতেন) কারণ, তা”রা নিজেরাও 
করে না, অগ্রকেও হরিভজন করতে দেয় না। 
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ছজ্োঁগ্যবস্ত ‘ভগবান্‌’ নহেন 
নকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ান কর্তে হবে; তাই ব'লে মায়াকে হরি’ 
সাজাতে হ’বে না| আমার ভোগের উপাদানকে, “আমার খাবার দৈ’কে 
“ভগবান বল্তে হবে না। ভগবানের প্রসাদকে ভিগবান্ বল্তে হ’বে। 
কৃষ্ণকে টে ভোগ্য সাজাইবার তুর্বদ্ধিই কর্মকাণ্ড 
‘আমাকে লোকে গেবা করুক'-এর নাম ‘কর্ম্সকাও' । ‘হরিকে 
দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নোবোঁঁ_হরি চাঁকর থাকুবে-_আমাদের 
ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে বর্বর! দাড়িয়ে থাক্বে'--আমাদের 
এইরূপ কর্্মকাভীয় কু-বুদ্ধি ! 
হর্িকথা ও মায়ার কথা 
হরিসেবা-প্রবৃততি-বুদ্ধির জন্ত বে-দকল কথা আলোচনা করা যায়, 
তাহাই ‘হরিকথা' । কিন্ত ভোগ-প্রবুত্ভির বৃদ্ধির জন্য বে-নকল কথ! 
আলোচনা! করা যায়, তাহ! “হরিকথা' মর--মারার কথী। 
ভক্তির ও কর্দের পার্থক্য 
কষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তাহলে লোকে জান্ক_মায়ার কীর্তন 
“কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন" নহে। দেবার অনুকূল বে-সকল কারা, তাহাই 
ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে তা গোলমাল (0001০87৫ ) কারে ফেল! 


এক 
ডচত লয়! 





কর্ম্মকাণ্ডী-দাঁস্তিক 
বর্ম্মককাণ্ডে ‘তৃণাদপি স্ুনীচতা’ নাই; কপটতা ক'রে ‘আকু পাকু 
ভাৰ’ দেখানটা ‘তৃণাদপি স্ুনীচতা’ নহে! সে-জন্তই শ্রীল প্রবোধানন্দ 
সর্দ্বতীগাদ বলেছেন, “চৈতন্তচয়ণে নিক্ষণট-অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ 
ব্যতীত অপরের তৃণীদশি মুনীচতা সম্ভব নহে) (থা চন্দ্ামৃতম্‌ ২৪),-- 


100 আল গ্রভূপাদের বক্তুতাবলী---তৃতীয় খণ্ড 








গ্তুণীদলি চ নীচতা সহজোঁয্যমুগ্ধার 
সুধা-মধুরভাযিতা বিষরুগন্ধ-খুখুৎকবতিঃ ! 

হরিপ্রণয়বিহ্বণ! কিমগি ধীরনালস্বিতা 

ভবস্তি কিল সম্গুণা জগতি গৌরতাজামমী ॥” 

অর্থাৎ, তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাক্ৃত-অভিয়ানশৃন্ততা, 
স্বাভাবিকী স্িথ্-কমনীয়-মুর্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, ক্রটচতন্ত- 
স্বঙ্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থৃৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে 
বাহাজ্ঞানখুন্যতা।-- এইঘকল সদৃগুণ জগতে একমাত্ৰ গৌরভক্তগণেরই 
হইয়া থাকে । 

ইঞ্জিয়তর্পণময় কীর্ভন হরিকীীর্ভন নাহে; 
লীলা-কীৰ্তমের অধিকারী কে ? 

‘হরিকথা’ ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নাই। একমাত্র 
হরিকথী দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়) কেবল সুর, মান, তাল, লয়-- 
এ-নকল “কীর্তন, নয় গ্রমন্মহাপ্রভ আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' 
হ'তে বল্লেন না। তিনি বল্লেন,_সূর্বক্ষণ “হরিকীর্তনঃ কর! “খোলে 
রকমারি বোল উঠাতে পারলে বা লোক ভূলা”তে পার্লেই 
'বীর্ভনকারী* হওয়া যায় না। নিজের ইন্দিয়তর্পণটা ‘হরিকীর্ভন' নয় 
যা'-দ্বারা কুেব্দিয়-তর্পণ হয়, সে-টই “হরি কীর্তন, ! নিজে জীলা-প্রবিষ 
না-হওয়া-পর্য্যন্ত কষ্ণলীলা৷ কীর্তন কর্তে পারা যায় না! 

পরধর্ম্ম_একমাত্র নামঅংকীর্ভনপর ; 
কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর জপত্ার্থপ্রতা 

মহাপ্রভু শ্রীনাম-্সাধন-প্রণানীর কথা ব’লে নাঁমকীর্ভনকারীর 
সর্্বিধ কৈতৰ বা অন্তাভিলায-বৰ্জ্জনের কথা জানা’লেন। ভাগবত-ধর্ম 
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বা পরধর্থণ একমাত্র নামকীর্নমুখেই সাধিত হয়, তাহা “প্রোক্ষিতকৈতব” 
ধৰ্ম্ম । ধন জন-প!তিত্য-লাভ-গুজা-প্রতিষ্ঠাৰ অনুসন্ধানের জন্য বা মুক্তি 
লাভের জন্ত আমাদের প্রশ্নাম কর্তে হ’বে না। ধর্ম্মার্থকাম বা 
কর্শ্মফলধাদ ও মেকার জন্ত জগতের তথা-কথিত ধর্মসন্পরদারের 
শতকর। শতজনই লালারিত, শ্রীদহাপ্রহ বঙ্সেন।_নে-সকলই কৈতব বা 
ছবনা। প্দকলের প্রগ্গাৰ যাঁদের আছে, তাদের মুখে হরিনাম’ 
বেরোবে না। ধর্ধীর্ঘকামযৌক্ষাবাসনার জন্য আঁবরা। যেন নামীশ্রয়ের 
অভিনয় দেখিয়ে নামের চরণে অপরাধ ন! করি। নিজ-নিজ-ভোগের বা 
শাস্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে কর্তে হবে না { নিজের সুবিধার জন্ 
ভগবানকে কখনও ‘চাঁকর' করবো না--খা টাবো না যারা বর্ম্মার্থকাম 
ইচ্ছ। করেন, তা*নিগুকে ‘কর্্মকাওী', আর যারা কর্ম্ফলত্যাগের বিচার 
করেন, তা'দিগকে জ্বানকাঁওী” বল! হয়; তাঁর! উভয়েই স্বার্থণর-- 
ভগবানকে চাঁকর কর্বাঁর জন্য ব্যস্ত !--ভোক্কৃতদ্ব ভগবানকে ও তাদের 
ভোগের বস্তু কর্বার জন্য ব্যস্ত! কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত বলেন (কুন্দনালা- -ন্তোত্ে ৪) 
“নাহং বন্দে তব চরণ্য়োহ ন্দমহন্দহেতোঃ 
কুন্ডীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুদ্‌। 
রূম্যা-রামী-মুছ্রত্থল্ভা-লন্দনে নাঁভিয়ন্তং 
বে ভাঁচব হৃদয়ভবনে ভাবয়েযং ভবন্তম্‌ ॥ 

-[ হে হযে! আবি বিষয়-সুখের জন্যঃ অথবা গুরুতর কুম্তীপাক 
কিংবা অন্ত নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগন 
বন্দন করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুরকামিনীগরণের সুকোমল 
তন্ুলতা-দমুহের যোগে সুখ লাভ করিবার অন্ভও তোমার চরণ্যুগল 
বন্দন করি না 3 কিন্তু কেবলা-ভক্তির প্রৃতিশ্ভরে আশ্রিত হইবার জন্যাই 
হৃদয়যন্দিরে তোমার পাঁদপন্ চিন্তা করি! 1 








হী 
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i ব্যক্তি হুরিভজনকাঁরী নহে 
আমি নি্-কার্য্ের অন্য শান্তি বা অশাস্তি বি কছুই চাই নে। বধৰ্ম্ম- 
অর্য-কাম-বাঞ্জা--এসকল মনের ধর্ম, শরীরের ধর্ম? তাখকানিক ধৰ্ম্ম । 
চতুর্কর্যকে যা'দের প্রয়োজন জ্রান হয়েছে, তাদের দ্বারা! হরিভঙ্গন? 
হ'তে পারে ন!--হরিনাম’ হ'তে পারে না। আমদানী-রপ্তানীকারি-দলের 
মুখে কখনও িক্-মংকীর্তন” হয় না। আমদানী হলেই রপ্তানী হয়। 


বৈষ্ঃবাপরাধ বা নামাপরাধের ফল 
“বৈষ্ণবাপরাধ? ও ‘নামাপরাধ'--দহ’টো একই জিনিষ । মামাঁপরাধের 
ফলে ভোগের চে হয়, -কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টার আগ্রহ্যুক্ত হতে হয় । 
কনক-কাষিনী-গ্রভিষ্ঠাকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ ব্যতীত 
উহাদের কবল হইডে উদ্ধারলাভ অসম্ভব 


যদি আমরা! নন্দনলানের (সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তীঁ”হলে 
আমাদের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠী-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া 
আবশ্ঠক ১ 


“তোমার কনক ভোগের জনক, 
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। 
কামিনীর কাম নহে তব ধা, 
তাঁহার মালিক কেবল যাদব 
প্রতিষ্ঠাশা-তরু জড় মায়ামরু, 
না পেল রাবণ যুঝিয়! রাঘব ! 
বৈষ্চৰী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, 


তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ 
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কনক-কামিনী-প্রতিষঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা'না হ'লে তা'র ফল 
বিষময় হবে! অনঙ্গলের হাত হাতে উদ্ধার লাভ কর্তে চাইলে 
মহাপ্রহুর পাদপন্নাশ্রয্ন ব্যতীত আর অন্ত উপায় নাই 
“দন্তে নিধা় তৃণকং পদয়োনিপত্য 
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি । 
হে দাধবঃ কলমেব বিহার দূরা- 
চৈতন্ত-ন্দরচরূণে কুরুতান্র্রাগম ॥” 


হারমেব।র নিত্যত৷ 
শ্বান-অধিষ্া-হরণ-নাট্যমন্দির, জীচৈতয্য নঠ, জীথাঘ-মায়াপুর 


সময়-সদ্ধ্যাবাত্রিকের গর, শনিবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৩৩ 
(স্রনব্ীগধাম-গ্রচারিনী নার অরস্িংশদ্‌ বাধিক অধিথেণন) 


গৌরগ্রিয়-কার্ধ্যানুষ্ঠাতৃগণই 
(মৌভীগ্যবস্ত ও ধন্যবাদাৰ্হ 
“মারা! বিগতবর্ষে মানবের সর্বাপেক্ষা হিতকর ও পরম প্রয়োজনীয় 
বন্তর- যাহা শ্রীচৈতন্তদেৰ অগতে বিতরণ করেছেন, তা”র প্রচারার্থ 
প্রয়াসী হয়ে বহস্থানে জীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করতে সমর্থ 
হ’য়েছি। বারা প্রাণ অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য অথবা যে-কোন উপায়ে 
জৈবজগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কার্ধ্যে আমুকুল্য বিধান করেছেন, 
বিস্তর শ্রীমন্মহাপ্রতু তী’দিগের মঙ্গল বিধান কর্বেন। যার তুলনা 
এজগতের অন্ত কোন কার্য্যের সহিত হয় না বা হ'তে পারে না, সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্গন্সঙ্গলকর কার্যে ধারা কিছুমাত্রও আনুকূল্য করেছেন, 
তারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবন্ত ও ধন্তবাদার্হ। অনেকে মনে কর্তে 
গারেন'”_উচ্থী অন্তান্ত জাগতিক কর্মের অন্যতম, কিন্তু তা” নয়। 
তন্বকোবিদ্গণের বিচারে ইহাই একমাত্র কাধ্য, অন্তান্ত কার্যে স্ম্যক্সেপে 
বৃথা শ্রম-মাত্র-লাভ হরে থাকে । 
ভুক্তির ও মুক্তির পথ-_বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর 
আত্মবঞ্ধন। ও আত্মবিনাশ 


মাহ পুর্্াপর বিচার কর্‌তে পারেন, কিন্তু মানবমণ্ডলীর বিচারে 
'নেক-সম্য়েই আমরা বিশেষ মতভেদ দেখতে পাই। মানবের মধ্যে 


— ক" 


হরিসেবার নিত্যত! টি 


প্রদান কর্তে বিশেষ আগ্রহ 


বারা নিদিগকে ‘ত্য’ বালে পরিচয় 
যুক্ত, ভারা বলেন,--যদি আমরা Civic 21০ ( পৌরজনগৃণের গনী 
দিরম)-গুলি পালন করি, তা” হ’লে পরস্পরের মধ্যে বতবর্ষ উপস্থিত 
হ'বে না, আমর! bo এই সংসারে বৰিন্থতা মবলঙ্থল ক'রে 
কর্মপন্থী ব্যক্রিগণের পরম 
চার করেন,-_'এজ্গৎ কষ্টের 
বস্তুর নির্ষিশেষ যতই একমাত্র 
প্রযোজনীয়, তা’ই মুক্তি, সেই মুক্তিই বাঞ্লীয়া ৷ ভগবনস্তক্তগণ এই 
ুইগ্রকার ব্যক্তির স্যায় সহবা কোন মৃত একাশ করেন না। বার! 
ভোগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি করতে চা'ন, তা*রা,---্ভুক্তিকামী?, আর 
ধারা ত্যাগের দ্বার! অভাব নিবুদ্ধি করতে চা'ন, ভারা মুক্তিকামী?! 
ভগবন্তক্তগণ ভূক্তি বা যুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন ন!। পরিপূর্ণ ৰাস্তবজ্ঞানের 
অভাবে আঁপেক্ষিক-জানে আমরা মনোনিবেশ করি, তাই আমাদের 
অভাঁব নিবৃত্ত হয় না! আমরা যে-সকল কন্দ করি, তাহা! কপ্পুরের হায় 
উৎক্ষিপ্ত হযে বার! অভাব থাকুবে নী, অথচ এরূপভাবে নির্ধিশিষ্ট, 
হ'য়ে যাওয়া যাগবে না, সেটা-ই চিন্বিলাদের পথ! মুক্ত হবার 
নামে, মুক্ত হওয়ার শঙ্স্ত সুবিধাটি যদি নষ্ট হ'য়ে গেল, 
ভা’ হ’লে এরূপ সুক্তিকে-জুক্তি' বলা বার না, উহা! 
‘আত্মবিনাশ’ শাত্র। রোগ ও রোগীকে একদপ্রে ঠা ক'রে 
দেওয়ার প্রণালী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়) কা"রও গলদেশে স্ফোটক 
হঃয়েছে, বথা-বিহিত অজোপচার-হারা স্ফোঁটকের চিকিৎসা ক'রে 
রোগীকে নিরাময় ও সুস্থ করাই কর্তব্য, কিন্ত রোগীকে চিরতরে ক্ফোটকের 
ক্লেশ হ’ডে অব্যাহতি দেবার জন্য স্ফোটকে অস্লোপচার কর্বার 
পরিবর্তে রোগীর গ্রনদেশে ছুরিকা প্রদান করা কখনই উচিত নয়! 


বান কর্তে পারুব 


bE Les 
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সপপশীপাশিপিশিশিপিশাশিা 


অনাবৃত; বুভুক্ষুর ও যুযুক্ষুর কৈতব 

অনেকে সংসারিক ক্লেশে বিপনন হয়ে মনে করেন যে, সংমার হ'তে 
মুত হওয়া কর্তব্য। একটি বৃদ্ধা স্বীলোক বহুকষ্টে নিজ-গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ 
কর্ত, বু্ধবয়সে অপমর্থা-অবস্থায় বনে গিয়ে তার কাট সংগ্রহ কর্তে 
হ'ত এবং তা বিক্র্ধ করে মে কোন-গ্রকারে তার প্রয়োজনীয় 
দ্রধ্য সংগ্রহ কব্ত। সাংসারিক ক্লেশ ও অভাবে নিগীড়িত হয়ে বৃদ্ধা 
সর্ধদাই বল্ত,-কেন যম এমে’ আমায় অনুগ্রহ কর্ছে না!” 
একদিন সত্য সত্যই যম এসে” উপস্থিত হ'ল) কিন্ত বৃদ্ধা এ-সময় 
যমের নিকট কিছুতেই যেতে’ চাইল না, তাঁর এই র্লেশময় সংসারে 
বহু অভাঁব-অন্থবিধার মধ্যেও যাস কর্বার প্রবল ইচ্ছা দেখ! গেল। 
যারা সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হয়ে মুক্তিপ্রার্থী হয়, তা*দিগের 
অস্তরেও ভোগ-পিপাঁদা একপভাঁবেই ফন্তনদীর ন্যায় গ্রবহ্মানা থাঁকে। 
ফলাঁকাজ্ষী ভোগী বা! ফলবিরাগী ত্যাগীর বিচারাঁবলম্বনে জীবের কখনও 
নিত্যমঙ্গল-লাঁভ হয় না; এরা সকলেই বঞ্চিত ও কপট। যথেষ্ট 
সৌভাগ্যের উদয় না হওয়। পধ্যন্ত এদের কাপট্য সাধারণের 
গোচরীভূত হয় না 


আত্মবিৎ পুর্ষগণের আদর্শ 
আত্মধিদ্গণ ইছজগতে ভগবানের সেবা করেন,_তা'রা ফলভোক্তা 
ভোগীর স্তায় প্রপঞ্চ ভোগ কর্বার জন্য ব্যস্ত হ'ন না, বা কন্তত্যাগীর সায় 
ভগবওমেবোপকর্ণকে প্রাপঞ্চিক বিষয়যাত্র জ্ঞান ক'রে নিজের মঙ্গলের 
পথ হইতে বিচ্যুত হন না। আত্মবিদ্গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা 
করেনু, পরজগতে ও ভগবানের সেষা করেন! ভগবানের দেবা-ব্যতীত 


ক্র পরচ্ছম বতুক্ষা-কৃষ্তজন চতুরের নিকট 


সাপ 
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সাপসাশাপাশিপিপাশিপাপাশি পাশীশাপাপাসিসিপিশিন্পাশা 





তত তাপাতালাপালালা পপ পাপাপাস্পপাপাপপসাপেশপ 


জীবের যে অন্ত কোন কর্তব্য নাই,_ইহাই তা’রা সর্ধক্ষণ কীর্তন করেন। 
আত্মবিৎ হাহ প্রবীণ পুরুষ । মানব-আঁতি--পরমার্থ- 
রাগ্যের 227 ১ শিশুগণ যেরূপ নিঙ্গম্গল বুঝে না, কখন অগ্নিশিখায় 
হন্ত প্রদান কর্তে উদ্যত হয়, কথন বা আকাশের চাদ গ্রহণ কর্বার 
জন্য উর হ্য়, HR সেই-রূপ শিশুর স্তায় বিবিধ অভিনয় 
করে থাকেন | আত্মবিৎ প্রবীণ পুরুব্গণ--এই শিশু-সমাজের যঙ্গল- 
বিধাঁনার্থ সর্বদা শচেই। মানব্মগ্ডনী বদি স্ব-স্থ-মনোধর্ম্মোখথ বিচার 
পরিত্যাগ করে ৮ এইসকল প্রবীণ বণ শের পরামর্শ 
গ্রহণ করেন এবং সব্জতোভাবে Ee > প্রদর্শন করেন, তবেই তাদের 
মুল! ভগবানের বন আলোচনা করুলে সকলের 
সর্তোভাবে মন্বললাভ হয়। ভগবানের কথার আলোচনা ব্যতীত 
মানবজাতির পরস্পরের মধ্যে আলোচ্য আর কিছুই নাই 
মুক্তিতে বিষ্ণুই আরাধ্য 

পূর্বাচাৰ্য্য শ্রীমন্মধ্বযুনি বলেন/+মোক্ষং বিষ্ণ জ্বি লাভম্‌”-_-সকল- 
প্রকার মুক্তিতে বিষ্তুই একমাত্র আরাধ্য । বিষ্ণুর উপারনায় কোন 
অভাব নাই । ফেস্থানে বৈকুণ্ঠ প্ৰতীতি, মে-স্থানে মায়িক প্ৰতীতি নাই। 
আবার বে-স্থানে মু বে মেস্থানে ভগবৎপ্রতীতি নাই। 





এ 


হয়ে স্বয়ংই আমাদের দেবক"বস্ত হয় । ভগবদুপাধনাই একমাত্র আস্থার 
বৃত্তি, ভগবন্হুুলন ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ের দ্বারা অভাব দুরীকৃত 
হয় না। 
উপালনা-পথ অনাদি ; নামভজনপথই বেদ-প্রতিপাদ্ 
কাহারও মতে খ্রী্ীক্স দশম-শতাব্বী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে 
উপাদনা-পথ আরম্ভ হঃয়েছে। শাক্যনিংহের বিচারপ্রণালী হতে 








্ গ্রণালীর কথা খ্হু- পূৰ্ব্বে লগতে প্রচার ফু’ রেছেন,= wt 
 জানন্তে। নাম চিন্বিবক্তন্‌ মহত্তে বিষে সমতিং তজাযছে। 
( খগেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ হৃক্ত ওয়া থক ),-এই খঙ ময় 





উদ্ধৃত hero-worship (বখ্যত পুরু বণ পূজা) হ 
 গরথাগী পুথক্‌। প্রাটীনতম শব এযাণ খক্মংহিত। ET 














১. 
{তে ভগবছুপাননা- 
তগবদ্রপানা, 

ও. আই: 
উততনৎ ৮ 
এগ বর্তমাম-কালে 

জ্ীগৌরনুন্দর মর্কলোককে সর্দকালে কীর্তন করবার কথা বলেছেন) 


শবোর সাহায্যে উপাসনা-প্রালী জগতের সর্বত্রই প্রচারিত | ভগৰতক্ত- 


গণের একমাত্র অন্থশীলনীব ব্যাপার যে 'নানকীর্তন”, তাহা খগ্েদ- 
মংহিতায় পাঁওরা বায়ু। 


সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী ও ভ্রীবরস্বামী; প্রা বন্ধযুণে বৈষ্যবধর্মা 
সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্থামী গ্ৰীষ্টীয় ছুইসং হঅ বৎসর পুতে র্‌ মাদর! গ্রামে 

আাবিভূত হন। আদি-বিসুস্বামীর পরবর্তী নাঁতশত ত্রিদপ্তীর কথাও 

অতি গ্রন্থে দৃষ্ হ্যু। সর্বজ্ঞ বিস্ুস্বামী সজ্জেপ-শারীরকে? য়ে শদ্ধা E 


বিষ্ণপাঁগনার কথা কীর্তন ক’রেছিলেন, তাহ! প্রবর্তিকালে অসৎ * 


 সীশ্রদ।র়িকগণের হস্তে পড়ে নানা-ভাবে বিপধ্যন্ত হয়েছে এই 


সর্বজ্ঞ খামির কথ! শ্রীধরস্থামিপাদ নিজ-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 
প্রাগরন্ধযুগে বৈষ্ণবধর্শের কথা প্রচলিত থাকবার যু উদাহরণ নির্দেশ 
করা যেতে’ পার । জীবমাত্রেরই বিষ্ণুর সহিত অবিচ্ছেষ্ঠ সমন্ধ! 
পরমেখর-বস্ত--সকল-লোকেরই প্রয়োজনীয়-বস্তু ; বিষ্ণুদেবা ও বৈষঃব- 
সেবা-দকলেরই কৃত্য 1৮ 











